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মহুর্ধি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ অতি উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থ। আন;কই আদর ও ভক্তি করিয়া পাঠ 
করিয়া থাকেন । বাঙ্গাল ভাষায় তাহার অনুবাদ 
করিলে সর্বব সাধারণের প্রাঠোপযোগী হইতে 
পারে, এই ভাবিয়া কলিকাতাস্থ গবণমেন্ট বাঙ্গালা 
পাঠশালার শিক্ষক শ্রীহরাঁনন্দ ভট্টাচার্য এই 
গ্রন্থের অনুবাদ করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন । 
কিন্তু একাকী সমুদায় অনুবাদ কর। বহুদিন-সাধ্য 
বলিয়া ক্ষান্ত হছন। পরে বহড়, নিবাসী শ্রীযুক্ত 
বাবু হরনাঁথ ভগ মহাশয় উৎসাহ দেওয়াতে উক্ত 
ভট্টাচার্ধ্য অনুবাদের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ 
করেন, ভানস্তর আমর] উভয়ে এক এক কাণ্ড 
করিয়! অনুবাদ করিতে আর্ত করি, হরানন্দ 
তট্টাচার্যা আদিকাণ্ডের এবং আমি অযোধ্যাক 
গ্ের অনুবাদ করিয়াছি । ইহা বিকল অনুব্ধুদ 
নহে । যে যেস্থানে পুনরুক্তি ও বিশেষণের 
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বাঞুল্য আছে, সে সমুদাঁয় পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
কিন্তু ইতিবৃন্তের ভন্যথা করা হয় নাঁ | এক্ষণে 
পাঠকগণ অনুকম্প। পুর্পবক গ্রহণ ও এক এক 
বার পাঠ করিলেই জামি কুতকুত্য হইব । 


বাশ্রালা পাঠশালা 
সন ১১৬৫ । 


কলিকাতা 
্রাবামকমল শন্মা | 


১৩ই অগ্রভাষণ । 
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অধযোধ্যাকাণ্ড। 


একদা রাজা দশরথ সভাদদগণ বেষ্টিত হইয়। সিংহাসনে 
আসীন আছেন, এমন সময়ে পুরবাসী প্রজাগণ একত্র 
হইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীত- 
বচনে নিবেদন করিল, মহারাজ ! আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
শ্রীমান্‌ রামচন্দ্র ন্সতি সুণীল, ধন্্পরায়ণ, শীতিবিশারদ 
ও” কাধ্্যধুরন্ধর হইয়াঁছেন। আমানিগের বাঞ্চা এই, 
'্যাপনি তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন) 
₹. রাঁজ। পূর্ধেই মানঙ্গ কবিয়াছিলেন, রামচন্দ্রকে রাজ্যে 
অভিষিক্ত কজিবেন। এক্ষণে প্রজাগণ সেই প্রার্থনা 
করাতে অতিশয় শ্রীত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, ভগবন্! বামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকবিষয়ে 
প্রজাগণের অতিশয় আগ্রহ দেখিতেছি এবং মনোহর 
ক্বধুমাসও সমাগত হইয়াছে, আপনি বদি প্রনন্ন হইয়া 
অনুমতি প্রদান করেন, এই শুভ সময়ে তাহাকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করি । 
. রামচন্ত্র কাহারো অপ্রিয় ছিলেন নাঁ। তাহার অভি 
রেফের কথা শ্রবণ করিয়! বশিষ্ঠদেব অতিশয় হৃষ্ট হইয় 
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কহিলেন, মহারাজ! রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত « 
ইহার পর আহ্লাদের বিষয় আর কিআছে। এ 
অন্মতি গ্রহণের অপেক্ষা নাই। আপনি এখনি আ. 
ষেক-বামগ্রী আহরণ করুন, এই বলিয়া অভিষেক-দ্রব)। 
সকল নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । ৪ 
রাজা বশিষ্টদেবের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ, 
অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া অভিষেচনিক জব্যসামগ্রী 
সংগ্রহ কবিতে আদেশ করিলেন । ভভ্যগণকে রাজসদন, 
নগর ও চতৃষ্পথ সুশোভিত কবিতে অনুমতি দিলেন এবং 
রামকে আনযন করিবার নিমিভ তুমন্্কে প্রেরণ করি- 
লেন। স্থমন্্ বাজনিদেশ প্রাপ্ু হইবামাত্র অন্তিমাত্র সৃষ্ট 
হইয়া অবিলম্বে শ্রারাষের নিকট গমন করিয়। বলিলেন, 
নৃপনন্দন ! মহাবাজ আপনাকে বাঁজো অভিমিভ্ত করিবাশ 
সঙ্কলল করিধা দেখিবার বাসনা করিতেছেন । আনম ত। বব 
আদেশানুমারে বথ আনয়ন কবিয়াছি। রথে আরোহণ 
করুন, এই বলিঘ! তাহাকে রথারাঢ় করিঘ়া রাজগে চরে 
লইয়া গেলেন । রাজকুমার পিতার চরণে প্রণাম করিয়। 
কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন । | 
মরপতি নব-নীরদ-শ্যাম রামচন্ছ্রের অন্থুপম বূপলাবপ্য . 
নিরীক্ষণ করিয়া 'অতিশর আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে 
ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন ও সুখচুম্বন করিয়! মণিময় আসনে 
উপবেশন করাইলেন।. রাঁজতনর আসনে উপবিষ্ট হইলে, 
পর, রাজা তাহাকে বঞ্জিলেন, বস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ 
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এবং সর্ধগুণাকর * প্রজাগণ তোমার প্রতি অত্যন্ত 
অন্ুরক্তঃ অতএব তুমি যৌবরাজ্যে অধিক ইইরা প্রজা- 
দিগকে স্থত-নিব্বিশেষে প্রতিপালন কর। এইরূপ আজ্ঞা 
করিরা গৃহাভান্তরে প্রবেশ করিলেন। গু্রজাবর্গ ও পারি- 
বপণ জট হইয়া স্ব স্ব স্বানে প্রন্ছান করিলেন,। বৃপ- 
$মারও পিত-আজ্ঞালাভে আল্মাকে চরিভার্থ বোধ করিয়! 
জননীকে এই শুভ সমাচার দ্বার নিমিত্ত অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিলেন । 

রাঁজমহ্ী কৌশলা! পূরমধ্যে পুত্রের অভিযেকবার্ডা 
শ্রবণ করিযা আনন্দসাগরে মগ্র হইয়া সতঞ্ঃনয়নে পুত্রের 
আগমন-পথ নিরীক্ষণ করিতেভিলেন, এমন জময়ে ভ্রীরাম 
অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন, এবং জননীব্ন চরণে প্রণাম 
করিয়া বিনীভবভনে নিবেদন করিলেন, মাতিঃ ! অদ্য পিভা 
আমাকে প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করিতে আদেশ 
করিয়াছেন । 

বাজ্জী প্রিয়তনয়েব স্ুুধাময় বাক্য অবণ করিয়া! আনন্দ- 
গদগদ স্বরে কহিলেন, বৎস! তুমি চিরজীবী হইযা নিক্ষ- 
ণ্টকে বাজ্য ভোগ কর, ভোমার শক্রগণ নিহত হউক; 
এক্ষণে তুমি স্থমিজ্ার চরণে প্রণাম কবিয়! তাহাকে এই 
শুভ সমাচার প্রদান করিয়া আইস। 

ভ্ীরাম মাতৃ-আজাক্রমে লক্ষণের সহিত সুযিত্রার 
[নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার চরণে প্রণাম করিয়া, 
আপন অভিষেকবার্তা নিবেদন ক্লীরিলেন। সুমিত্রা শ্রবণ 
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করিয়া আহলাদে পরিপূর্ণ হইয়া তাহাকে আপাববাপ 
করিলেন। অনন্তর তিনি তথা হুইতে বিদায় লইয়া স্থীক্ 
আবাসে গমন করিলেন । 

এ দিকে নরপতি পুনর্বার বশিষ্টদেবকে আহ্বান কবিয়ু! 
কহিলেন, মহর্ষে! আপনি বেদবিৎ, মন্ত্রজ্ঞ ও আমাদিগে? 
কুলগুরু; আমাদিগের কুলাচার সমস্তই অবগত আছেন? 
কল্য শ্রীরাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। অভিষেকের 
পূর্বে কি কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আপনি সে সামন্ত 
বিশেষ করিয়া খলিয়া দিন এবং রাম ও জন্রুনন্দিনীকে 
সংষত ও উপোধষিত থাকিতে আজ্ঞা করুন। তপোনিধি 
তথাস্ত বলিয়! শ্রীরামের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং 
তাহার সমুচিত সৌজন্ত ও বিনয় দর্শনে পরিভুষ্ট হইয়! 
বলিলেন, নৃপকুমার ! রাজা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়! 
আজ্ঞা করিয়াছেন, অদ্য তুমি বৈদেহীর সহিত সংঘত ও 
কলতোপবান হইরা থাক, কল্য তোমাকে যৌবরাঁজ্যে অভি- 
বিস্ত করিবেন । 

রাজতনয় কুলগুরুর আঘেশানুসারে জনকদুহিতার 
সহিত সংযত . হইয়া অভিষেক-পূর্বাহ-কর্তব্য পুজা 
হোমাদি কার্যে ব্যাপৃত হইলেন । খবিরাজ রাজসন্িধানে 
প্রত্যাগমনপুর্ববক- শ্রীরামের অধিবাস-বার্তী প্রদান করিয়া 
স্বন্বানে গমন করিলেন। নরপতি পুত্রের অধিবাস-কৃত্য 
শ্রবণ ক্ষরিয়া। আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন । 

৪ দিকে, বাজপুরুষের! বৃপনিদেশাছনারে নগরী হুশো 
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তি করিল। পুরবাঁপীরা অভিষেক-্মহোত্সবের ঘোষণ! 
শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ ও কৌতুকাবিষ্ট হইয়া! 
নগর-শোভাসন্দর্শনার্থ ধাবমান হইল । দেখিল, রাঁজভবন 
বিচিত্র শোভায় শোভিত হইয়াছে। অস্টালিকা সকল 
চিত্রবিচিত্র ছইরাছে। রাজমার্গে ধ্বজপতাকা উড্ডীক্মাঁন 
হইতেছে । নগরীর কোন, স্তানে গান, কৌন স্থানে নৃত্য, , 
কোন স্ানে বাদ্যোদাম, কোথায় বা কোলাহল ধ্ধনি হই- 
তেছে। বন্দিগণ অ্বতিপাঠ করিতেছে, দীনগণ প্রচুর 
অর্থলাভে পরিভুষ্ট হইর! আশীব্বাদ করিতেছে । ভুত্যেব! 
বহুমূল্য পা্িভোবিক পাইয়া আন্লাদ প্রকাশ করি- 
তেছে। ক্রমশঃ দর্শনোতসুক জনগণে নগরী পবিপূর্ণ ও 
রাজপথ সংকুল হইমা উঠিল। অধসাপাবানী সকলেই 
আনন্দসলিলে ভাসমান হইতে লাগিল । 

এই সময়ে কৈকেমীর পরিচান্ি মন্রা যদ্চ্ছাক্রমে 
প্রাসাদশিখরে অধিকঢ় হইয়াছিল । দেখিল, নগরমধ্যে 
মহা মহোৎসব হইতেছে । কিন্তু কি কারণে এক্সপ সমা- 
রোহ, তাহ জানিবার নিমিত্ত শিতান্ত ব্যগ্রচিত্ত হইযা! 
পার্খববপ্তিনী ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, ধাত্রি ! অদ্য নগব- 
মধ্যে এপ মহোৎসব দেখিতেছি, কারণ কি? ধাত্রী 
কহিল, মন্থরে ! রাজা প্রিয়পুত্র রামচন্ত্রকে রাজ্যে অভি 
প্নিস্ত করিবেন, তন্নিমিত্ত নগরে মহোৎসব হইতেছে। পর- 
শুভ-ছেষিণী পাপীয়সী মন্থরা এই বাক্য শ্রবণে ঈর্ষ)- 
হ্বিত ও ফৌপকলুধিত হইয়া দ্রুতপদে কৈকেয়ীর নিকট 
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গমন করিল। কৈকেরী শয়ন করিয়াছিলেন। মন্থর! তাহার 
পার্খে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, দেবি! তুমি 
নিশ্চিন্ত হইয়া শরন করিয়া আছ, আপনার গুভাশুভ 
বুঝিতে পার না; কেবল বৃথাসৌভাগ্যে গর্বিত হইয়! 
প্রমত্তের সভায় কাঁল হরণ করিতেছ। 

কৈকেম়ী মন্থবা-বাক্যেব "অবসান পধ্যস্ত প্রতীক্ষা 
করিতে না পারিয়া ভিজ্ঞানা করিলেন, মন্থরে ! ভুমি এত 
জুদ্ধ হইরাছ কেন? অদ্য তোমাকে ছুঃখিত দেখিতেছি, 
ইহারই ব। কারণ কি? মন্থরা কহিল দেখি! আব আমাকে 
দুঃখের কথ। জিজ্ঞাসা! করিতেছ কেন? তোমার ছুঃখেই 
আমার ছুঃখ। রাম রাজা ভইয়া অক্ণ্টকে রাজ্যভোগ 
করিবে, তোমার সপত্রী কৌশর্যা রাজমাতা ঝলিয়! জন- 
সমাজে সঙ্বোধিত ও সমাদত হইবে, তোমাকে তাহার 
দাদীর হ্যা অদীন হইব কালক্ষেপ কবিতে হইবে । ইহার 
পরব দ্রঃখেব বিষন়্ আর কচি আছে? অতএব যাহাতে রাম 
রাজা হইতে না পারে, শীঘ্র ভাহার উপার চিন্তা কর। 

কৈকেতী, বাম রাজা হইবেন শুনিয়া আহলাদে পুল- 
কিত হইর1 বলিলেন, যন্রে! তুমি আমাকে যে প্রিরকথা। 
শ্রবণ করাইলে, তোষাকে তদুপযুক্ত কি পুরস্কার দিব। 
সাম রাজ্ঞেশ্বর হইবেন, ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয় । এই 
বলিয়া অঙ্গ হইতে আভরণ উন্মোচন করিয়া মন্থরাক্ষে 
প্রদীন করিলেন । 

মস্থরা কৈকেয়ীর তাদৃশ ব্যবহার-দূর্শনে ক্রোধে নিতান্ত 
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অধীর হইয়া উঠিল এবং শ্রীতিদস্ত অলঙ্কার দুরে 
নিক্ষেপ করিয়া উত্তেজনা-বাক্যে কহিতে লাগিল, শী! 
তুমি যে ছুত্তর- ছুঃখসাগরে মগ্রপ্রার় হইরাছ, তাহা! 
বুঝিতে পারিতেছ না? কপট, ধার্মিক, মিথ্যা প্রিয়বাদী, 
তোমার ভর্তা প্রবঞ্চনাগরভ প্রিয় বাক্যে তোমাকে বিমো- 
হিত করিয়া! সপতী কৌশল্যাকে সমস্ত সম্পত্তি প্রদানে 
উদ,ত হইয়াছেন, তাহা তুমি জানিতে পারিতেছ না? 
ছুষ্টাশনর নরপতি ভরতকে রাজ্যলাভে বঞ্চিত করিবার 
মানসে তাহাকে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহ! 
তোমার বোধগম্য হইতেছে ন/? তুমি রাজবংশে জন্মিয়। 
ও রাজমহ্ষী হইয়া নৃপচাতুধ্য বুঝিছে পার না, আশ্চর্যের 
বিষয়। এইরপে বারংবার ভর্ঁননা কবিতে লাগিল । 
স্ীজাতির মন স্বতাবতঃ অতি লঘু ও লোভ মোহেব 
নিতান্ত বশীভূত । বিশেষতঃ কেকপনন্দিনী যৌবন কালে 
মহাতেজস্বী অষ্টাবক্রের অঙ্গবৈকল্য" অবলোকন করিব! 
উপহাস করিয়াছিলেন । খধিরাজ কোঁপাবি্ইট হইয়া 
তাহাকে এই অভিশাপ প্রদান করেন, রে পাপীয়সি ! 
তুই যেমন যৌবনমদে মত্ত হইয়া আমাকে পরিহাস 
করিলি, তেমনি তোর জগন্সগুলে চিরস্থাযিনী অকার্তি 
হইবে। সেই অভিশাপবশতঃ কৈকেয়ীর হুন্মতি ঘটিল। 
রামের রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত করিলে যে বহুতর অনর্থ ও. 
লোকে অবীর্তি হইবে, শাপপ্রভাবে , তাহা বিবেচনা 
করিতে পারিলেন না। সুতরাং তীহার মনে অভিষেক 
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ব্যাঘাত করিবার প্রবৃত্তি জন্মিল। তিনি মগ্থরাঁর প্রলো- 
ভনিক্যে লোলুপ হইয়া বলিলেন, মন্থরে ! যহারাজ 
রাষকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক তাল বাসেন, তিনি তাদৃশ 
প্রিক্সপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া ভরতকে রাজ্য প্রদাঁন 
করিবেন কেন? 

কুটিলহৃদয়া মন্থরা কহিল, দেবি আপনি সে নিমিত্ত 
চিন্তিত হইবেন না, মহারাজ যাহাতে রাঁমকে নির্বাসিত 
করিরা ভরতে রাজ্য প্রদান করেন, আমি মে উপায় 
বলিয়া দিতেছি । তদন্ুপাঁরে কার্ধয করিলেই ভোমার 
অভাষ্ট সিদ্ধ হইবে । 

পুন্বকালে শন্বর নামে অস্থরের সহিত দেবগণেব 
ঘোরতর সংগ্রান হনব । শন্ঘর সমরে সাতিশয় ছুদ্ধর্ষ ছিল। 
স্রগণ স্বপ্পনকাল মধ্যেই তাহান নিকট পরাস্ত হইলেন । 
স্নস্তর দেবরাজ রাজা দশরথের নিকট সাহায্য প্রার্থন। 
করিলেন। দশরথ সষ্বাঙ্গনে গমন করিয়া দুর্জয় দানবকে 
পরায় করিলেন। কিন্ত স্বপ্নং রণস্তলে অরিশর প্রহার 
ক্ষতশরীর হইলেন। তিনি গুহে প্রত্যাগত হইলে তুমি 
সাতিশয় যন্রনহকারে শুঙীষা দ্বারা তাহার ব্রণ বিরে! 
পণ করিয়াছিলেন তন্নিমিস্ত তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হুইয়] 
তোমাকে বরছয় প্রদান করিতে উদ্যত হন । ততৎকালে 
গ্রহণ না করিয়া এই কথা৷ বলিয়াছিলে, যখন আমার ইচ্ছণ 
“হইবে, দেই সময়ে আমি বর গ্রহণ করিব। তিনি তথাস্ত 
&রিয়া অঙ্গীকার করেন। দেই বর গ্রহণের 'এই উত্তম 
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অবসর হইয়াছে । তুমি অক্ষ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন 
করিয়া! মলিনবেশে ধুলিশয্যার, শয়ন করিয়। থাক। রাজা 
তোমার তারদশ অবস্থা দর্শন করিয়া অবশ্তই ছুঃখিত 
হইবেন এবং নানাবিধ প্র্িয়বাক্য দ্বারা তোমাকে সাস্বনা 
করিবার চেষ্টী পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি কিয়ৎক্ষণ 
তাহার সহিত বাক্যালাপ ন1 করিয়া মৌনভাবে অবস্থান 
করিও। পশ্চাৎ যখন তিনি নিতাত্ত কাতর হইয়া আগ্রহ- 
পূর্বক তোমাকে তৃমি হইতে তুলির! তাদৃশ আচরণের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তুমি তাহার নিকটে সেই 
অঙ্গীকৃত বরদবয় প্রার্থনা করিয়া এক বর দ্বার! ভারতের 
রাজাভিষেক ও অন্ত দ্বারা রামের চতুর্দশ বর্ষ বনবাস 
যাঁজ্া করিবে। তিনি তোমাব নিকট সত্যপাশে বদ্ধ 
আছেন, তোমার প্রার্থনা পাঁরপূরণে কদাপি পবাজ্ুখ হইতে 
পারিবেন না। 

কৈকেরী মন্থরার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আন- 
নিত হইলেন এবং তাহাকে সাধুবাদ করিয়া কহিলেন, 
মন্থরে ! তুমি আমার যথার্থ হিতৈষিণী; তোমার তুল্য 
বুদ্ধিমতী আর দেখিতে, পাই না। ভরত রাজো অভিষিক্ত 
হইলে আমি তোমাকে নানাবিধ রত্বালঙ্কারে ভূষিত 
করিব এই বলিয়া অবিপন্বে ধরাতলে শয়ন করিয়া 
রহিলেন। 

এই..আরমরে রাজ! 'দশরথ ্রিন্বৃতনয রামচক্জের অভি- 
ধে্ীমাচার "বার শ্রিয়মহিধী টককেরীকে সম্বিত 
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করিবার মানসে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া! অস্তঃপুরে প্রবেশ করি- 
লেন। দেখিলেন, প্রিয়তমা আলুলাপ্লিতকেশ] যলিন- 
বেশা অনাথার ন্যায় ধবাশযযায় শয়ন করিয়া! আছেন । 
তদ্দর্শনে তিনি মিতান্ত কাতর ও একান্ত অধৈর্ধ্য হইলেন ॥ 
তাহার মনে মনে কত শঙ্কা ও কত ভীবনা উপস্থিত হইতে 
লাগিল। তিনি স্মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রিয়ে ! 
তোমার এরূপ অবস্থা দেখিতেছি কেন? তুমি কি নিমিত্ত 
মলিন বেশে ও বিষগ্নবদনে ভূমিতে শয়ন করিয়া আছ? 
তোমাকে কে কি বলিগ়াছেট কে তোমার অপ্রিয় কর্ম 
করিতে বাসন! করিদ়াছে ? কে বা তোমার শ্রিয়বস্ত অপ- 
হবণ করিতে উদ্যত হইয়াছে? কে বা তোমার অবমাঁ- 
ননা করিতে সাহসী হইয়া অলস্ত অনলশিখাঁয় হস্তক্ষেপ 
কবিয়াছে ? তৃমি আমাব রাজ্যলক্ষমী, আমি মনেও তোমার 
অপ্রিয় চিন্তা কবি না। তোমার নিমিত্ত জলে নিমগ্ন 
হইতে পারি, অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইতে পারি এবং প্রাণও 
পরিত্যাগ করিতে পারি। আমি বিনয় বচনে বলিতেছি, 
ভূমি প্রসন্ন হইয়া আমার বাক্য রক্ষা কর; রোঁষ পত্সি- 
ত্যাগ করিয়া! ধরাতল হইতে উখ্বিত হও । তোমার ছঃখ 
দেখিয়া! আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে 
দুঃখের কারণ বলিরা আমার উৎকিত চিস্তকে পরিতৃত্ধ 
গরকর। 'আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, “তুমি 
যা. বলিবে, তাহাই করিব কেকয়ননদিনী রাজাক্ এইরূপ 
গুকাতিরতা দর্শনে, ভূমি হইতে উত্থিত “হইয়া, কহিগের। 
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নাথ! কেহ আমার অপকার "বা অবমাননা করে নাই। 
আমার একটা প্রার্থনা আছে, যদি আপনি সেই প্রার্থন! 
পূর্ণ করিবেন অঙ্গীকার কবেন, তাহ! হইলে আপনকার 
অগ্রে অভিপ্রায় বাক কবি । 

রাজা কৈকেয়ীর অসদভিসন্ধি বুঝিতে নাঁ পারিয়! 
বলিলেন, প্রিয়ে! তাঁহার আশ্চর্য্য কি; তোমার কি 
প্রার্থনা আমাকে বল? আমি অবশ্তই তাহা সম্পন্ন 
করিব । 

খন সেই, পাপীরসী হছষ্ট হইয়া কিল, মহারাজ! 
আপনি পূর্বে আমাকে ববদ্ধব দিবেন, অঙ্গীকার করিয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে সেই অঙ্গীকাৰ পুর্ণ ককন। আপনি 
তবনতকে রাজ্য প্রদান কবেন এবং বামকে চতুর্দশবর্ষের 
নিমিত্ত বনবাস দেন এই আমাৰ প্রার্থনা । 

ভূপতি এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ কবিবামাত্র শর- 
সংবিদ্ধ কুরঙ্গের ন্যাব বিচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হই- 
লেন। কিয়তক্ষণ* পবে তাহার চৈতন্য হইল; তখন 
তিনি আরক্তনয়ন হইয়া দীর্ঘ নিঙ্গাস পবিত্যাগপূর্ব্বক 
কৈকেরীকে কহিলেন, হা হশংসে ! ভোমার মনে মনে এই 
খ্ভিসন্ধি ছিল যে, রামকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজ! 
ফারিবে? রাজ্যার্হ সর্বপ্$ণাকর জ্ঞোষ্ঠ পুত্র রাম বিদ্যমানে 
ফি রূপে ভরতের রাঁজ্যাধিকার হইবে 1 ভুমি কোন্‌ ছুরা- 
আগ্গমন্ত্রধ। শুনিয়াছ? কে (তোমাকে এ ছুর্মতি দিয়াছে? 
কুছ তোমার কি অনিষ্ট, করিয়াছে, আগ আমিই বট 
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তোমার কি অপকাঁর করিয়াছি? যে ধন্মাত্া রাম জন- 
নীর ভ্তায় তোমাতে ভভ্তিপরায়ণ, ও তোমার একাস্ত 
বশস্বদ, ভুমি রেমন করিয়া তাহার অনিষ্ট করিতে 
উদ্যত হইলে । হাঁ! আমি অজ্ঞানবশতঃ রাঁজ- 
কণ্তাভ্রমে কালসর্পাকে গৃহে প্রবেশিত করিয়াছি । মাঁনব- 
মণ্ডলী যে রামের সর্বদা গুণগান করিয়া থাকে, আমি 
কি দোয়ে তাহাকে পরিভ্যাগ করিব। যখন রাঁজগণ 
আমাকে শ্রীরামের কথী জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি 
কিরলিরব। কেমন করিয়াই বা তাহাদিগ্রের নিকট মুখ 
দবেখাইর। ্সামি জীবন পর্যন্ত সমুদ্রায় পরিত্যাগ করিতে 
পারি, কিন্তু রামকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। তুমি 
জলেই নিমগ্ন হও, অনলেই প্রবিষ্ট হও, আর আত্মহত্যা! 
কর আমি কোন রূপে রামকে পরিত্যাগ করিতে পারিৰ 
না। তুমি আর যে প্রার্থনা করিবে, তাহা পূর্ণ করিব, 
অঙ্গীকার করিতেছি। কৈকেয়ি। আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া 
তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এ অনর্থকারিণী 
পাঁপবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। 

পাপনিশ্চয়া 'কৈকেরী কিছুতেই সেই অসদভিসন্ধি 
পরিত্যাগ করিলেন না বরং পরুষবচনে কহিতে লা" 
লেন, মহারাজ! লোকে আপনাকে সত্যবাদী, ঘঢ়্রত 
'ও ধার্িকি বলিয়া জানে । কিস্তু আপনি আমাকে পর্ন" 
প্রদানের অঙ্গীকর্ি করিয়া এক্ষণে ইভরজলের . ন্ট আন্গু' 
তপ্ত ও প্রতিজ্ঞা ভক্গে উদ্যত হইতেছেন'? - আপনার 
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সত্যবাদিতা ও ধর্নিষ্ঠা কোথার রছিল। সৎপুরুষের! 
প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। প্রতিজ্ঞাঙ্গ ভঙ়ে 
ধন্াম্সা নুপবর শিবি কপোতিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
আপনর গীত্রমাংস শ্রেনপন্ষীকে প্রদান কণিয়াছিলেন, 
আরু মহায্া রাজর্ধি অলক স্রসং শত্রদ্ধর উতৎ্পাটন পুর্ব 
ত্রাহ্মণকে প্রদান করিঘ! টাতি রক্গণ করিয়াছেন । কিন্ত 

আপনি অবলীলাক্রমে প্রতিজ্ঞাভক্ষে উদ্যত হইলেন। 
আম্পনি কিরূপে লোকননীছে অভাঞ্জনিজ্ঞ বলিরা গন্য 
হইব! থাকেন, বলিতে পারি ন1। 

রাজা পাপীধসী কৈকেয়ীর নিষ্টব বচনে বাখিতঙ্ণ 
ও বোধাবিষ্ট হইয়া কভিলেন, দ্ুশচ[বিণি! আমি পর- 
লোক গমন করিলে ও প্রিরনয় পাম সনপ্রতাণ করিলেই 
তোমার মনোবাঞ্ত। পৃর্ণ হয়। হাঁকাম। ভা ধঙ্ীমন! 
হাঁ গুরুবৎ্সল ' ভূমি কেন এহতভাগা পামবের ওরস 
জন্মগ্রহণ করিরাছিলে। ভা প্রিষংঘদে কৌশলো ! তুমি 
বঞ্চিত হইলে । হা পুববাপিগণ! তোমনা অনাথ হইলে। 
এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন । 

রজনী প্রভাত হইল। রাজভবনে অন্ডষেকের আয়ো- 
জন হইতৈ লাগিল। পুরবাসীরা ম্বর্ণাসন, কনক কুস্ত, 
শ্বেত ছত্র, স্চারু চাঁষর, স্রগন্ধ ম।ল্য ও চন্দনাদি ভ্রব্য- 
সামগ্রী আহরণ করিতে লাগিল । নানাতীর্থের জল 
সমান্ৃত হইল। মন্ত্রী, পুরোহিত ও খত্িক্গণ আসিয়া 
তবাবধান .করিতে লাখিলেন ! রাজদর্শনার্থী ব্পগ্ণু 
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নান! দিগ্দেশ হইতে সমাগত হইতে লাগিলেন বাদ্য- 
করের! বাদ্য, গায়কেরা গান এবং নর্ভকের! নৃত্য করিতে 
লাগিল। আনন্দের পরিসীম! রহিল না। অকলেই রাজার 
আগমন প্রতীক্ষায় ব্দিয়া রহিলেন। দিবাকর উদ্দিত 
হইল, তথাপি রাজা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন 
ন!। মন্ত্রিবর সুমন্ত্র অন্তঃপুর্€র প্রবেশপূর্বক কৈকেয়ীর 
গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া বলিলেন, মহারাজ ! শর্বরী 
প্রভাত হইয়াছে, গাত্রোখান করুন। মন্ত্রী পুরো- 
হিত ও রাজগণ আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন। 
আপনি সভাস্ব হইয়া]! অভিধেকক্রিয়া সম্পাদনে তৎপর 
হুউন। 

স্থমন্ত্রের বাকা শ্রবণ করিয়া রাজার শোকসাগর দ্বিগুণ- 
তর উচ্ছলিত হুইয়া উঠিল। তিনি কথপঞ্চিৎ শোকাবেগ 
ংবরণ পূর্ব্বক স্থুমন্্কে সন্বোর্রন করিয়া বলিলেন, আমি 
অসুখিত হ্ইয়াছি। রামকে দেখিবার নিমিত্ত আমার 
অত্যন্ত ওৎস্ুক্য জন্মিয়াছে । তুমি একবার তাহাকে আমার 
নিকট আনয়ন কর। 

স্থমন্ত্র মহীপতির আজ্ঞামাত্র সত্বর রামের নিকট গমন 
করিয়া বলিলেন, নৃপকুমার! রাজা ও রাজ্ঞী কৈক্ধেয়ী 
ক্খক্দলধকে দেিবধ্ধ মন বকছে, আসি স্টক 
গমন করিয়। তাহাদিগের প্রীতি সম্পাদন করুন । 

রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া গ্রীতিবচনে 
কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি অগ্রসর হও» আমি পশ্চাৎথ যাই- 
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তেছি। ইহা বলিয়া শ্ুমন্ত্রকে বিদায় করিলেন। অনস্তর 
প্রিয়তমা জনকনন্দিনীকে বলিলেন, প্রিয়ে! বোধ করি, 
প্রিয়কারিণী মাত কৈকেয়ী আমার অভিষেকের নিমিত্ত 
রাজাকে ব্যন্ত করিয়াছেন, অথবা নি্জনে কোন গু কথা 
বলিবার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছেন। যাহা হউক, 
শীঘ্ব যাওয়া কর্তব্য। এই বলিয়া অবিলম্বে পিতৃসন্সি- 
ধানে উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন, রাজ! বিষণ্র বন্ধনে 
ও চিস্তাকুলচিত্তে কৈকেফীর সহিত একাসনে বঙিয়া 
আছেন । প্রথমে শ্রীরাম পিতার চরণে প্রণাম করিয়া 
পশ্চা কৈকেয়ীর পদতলে প্রণত হইলেন । 

নরপতি পুত্রকে স্যাগত দেখিয়া হারাম! এই শব্দ 
মাত্র উচ্চারণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রছিলেন। কিরিপে প্রিষ- 
পুত্রকে বন গমনে অনুমতি করিবেন, এই চিন্তায় তাহার 
মন নিতান্ত পর্য্যাকুল হইল। তিনি আর কিছুই সম্ভাষণ 
করিতে পারিলেন না । 

রামচন্ত্র পিতার সেই অদৃষ্টপূর্বব বিষগ্নভাঁব ও দুঃসহ 
শোৌঁকচিহ্ৃন নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত বাথিতঙ্গদয় ও নিতান্ত 
শঙ্কাকুল হইয়া কৈকের়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! 
অন্ত দিন পিতা আমাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হন, অন্য 
এন্সপ বিষ্জ হইয়া রহিলেন কেন? আমি কি অজ্ঞান- 
বশতঃ পিতার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি, অথবা 
উষ্থার কোন পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, আপনি যথার্থ 
করিয়া বলুন । 


১. রামায়ণ! 


কৈকেয়ী উত্তর করিলেন, পুত্র! রাজাৰ কোন শারী- 
রিক পীড়া হয় নাই এবং তুমিও কোন অপরাধ কর নাই। 
উহার একটি মনোগত অভিপ্রার আছে, লজ্জা প্রযুক্ত 
তোমার অগ্রে ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। এই হেতু 
এরূপ বিষগ্রভাবে অবস্থান করিতেছেন। রাজ তোমাকে 
যে আজ্ঞা করিবেন, তুমি নির্কিচারচিত্তে তাহা প্রতি- 
পালন করিবে, যদি এপ অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে 
আমি নৃপতির সেই অভিপ্রার ব্যক্ত কবিয়া তোমার 
চিত্তের উদ্বেগ শান্তি করিতে পারি। 

রামচন্দ্র আজ্ঞালজ্বনের কথা শুনিরা ছুঃগতমনে 
বলিলেন, মাহঃ। আপনি একপ আশঙ্কা করিতেছেন 
কেন? পিতা আজ্ঞা করিলে আমি হুতাখনে প্রবিষ্ট ও 
সমুদ্রে নিমগ্র হইতে পাবি । পিতা আমাব প্রতি কি অনু- 
মতি করিবাৰ মানস করিবছেন, আপনি বলির আমীর 
চঞ্চলচিত্তকে স্ুস্থির করুন! 

কৈকেরী রাজ্যলোভে এমনি হুতবুদ্ধি হইয়াছিলেন 
যে, লজ্জা ও ভর এককালে তাহার অন্তর হুইতে অস্ত 
ভিত হইয়াছিল) তিনি আম্ানবদনে বলিলেন, পুত্র! 
পুর্ধবে মহারাজ আমাব শুশ্রাধায় প্রীত হইয়া আমীকে 
ছুই বর দিবেন অশ্পাকার কবিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি 
সেই বরছয় দ্বারা ভরতেব রাজ্যাভিযেক ও তোমার চতু- 
দবর্ধ বনবাস প্রার্থনা করিয়াছি । যদি পিতার অঙ্গী- 
ফার প্রতিপালনে পৰ্বাজ্ধুখ না হও এবং ভ্ঠাহাকে নিরয়- 
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গামী করা অকর্তব্য বিবেচন1 হয়, তাহা হইলে জটাচীর- 
ধারী 'ইইয়। অরণ্যে গমন কর। 

মহামতি রাম ক্রুরহৃদয়া কৈকের়ীর নিদারুণ বাক্য 
শ্রবণ করিয়াও ক্ষুব্ধ হইলেন না। তাহার মুখারবিন্দে 
মালিন্য বা বিষ্নতার লেশমাত্রও লক্ষিত হইল না। তিনি 
তাহার বাক) শিরোধার্ধয করিরা! বিনয়ব্চনে কহিলেন, 
মাতঃ! পিতা মাতা পরম গুরু; তীাহাদিগের আজ্ঞা 
অবিচারণীয়; পিত্। আজ্ঞ। করিয়াছেন, ইহার পর 
সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে। অগ্য পিতৃ-আজ্ঞালাভে 
আমি চরিতার্থ হইলাষ। 

কৈকেরী রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশর গ্ীত 
হইয়া! বলিলেন, পুত্র! ভূমি গৃহ হইতে বহির্গত না হইলে 
মহারাজ শ্নান ভোজনাঁদি করিবেন নী অভএব তুমি অবি- 
লন্বে অরণ্যে গমন কর। 

শ্রীরাম বললেন মাতঃ! আপনি ব্যস্ত হইতেছেন 
কেন? আমি অরণ্য-গমনে ক্লৃতনিশ্চয় হইয়াছি, আপনি 
ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করুন। আমি একবার জনকনন্দিনীকে 
বলিয়। ও মাতার নিকট হইতে বিদার লহইষা আসি। 
এই বূলিয়া, পিতার ও তাহার চরণে প্রণাম করিয়া জন- 
নীর নিকটে গ্রমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া! দেখি- 
লেন, মাত। সংযত হুইয়! নির্ব্বিঘ্বে তাহার গশুভাভিষেক 
নির্ধাহ হয়, এই মানসে দেবগণের আরাধনা! করিতে- 
ছেন। ভদর্শনে তাহার মনে অতিশয় ক্ষোভ ভন্মিল" 


১৮ রামায়ণ ! 


তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, মতা বড় আশা 
করিয়া স্থিরচিত্তে আমার শুভানুধ্াঁন করিতেছেন ; কিন্ত 
জানিতে পারেন নাই যে, বিধি বাঁম হইয়া তীহার সেই 
আশালতার উন্মূলনে উদ্াত হইয়াছেন এইরূপ চিন্তা! 
করিয়। বিনীতভাবে মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন | 

কৌশল্যা পুত্রের মুখাববিন অবলোকন করিরা আন- 
ন্দিত মনে তাহাকে মণিমবৰ আনমনে উপবেশন করিতে 
আদেশ করিলেন এবং ব।খসলাভাবে বলিলেন, বৎম। 
মহারাজ অদ্য তোঁদাকে যোববাজো অভিষিভ্ করি- 
বেন। কু্মি দীর্ঘজাপা হইদ্ধা এইট সঙল্গরা পৃথিবীর 
অধিপতি হও । কুকলাটিতহ পর্ীবঙ্গাঘ ও  প্রঙ্গাপালনে 
যত্ববান্‌ হইব! উমগুকল আ্বিমল কীন্ি বিস্তার কর। 
আমি দেখিয়া ভীবন সার্থক করি। 

রাম মাতার ন্সেহমব বাঁক্য অরবণ কপিয়া বলিলেন, 
জননি ! আপনি আর আমার বাজাভিষেকের বানা করি 
তেছেন কেন? সাজ। মধামা মাতার নিকটে সত্যপাশে 
বদ্ধ হইয়া! আমাকে চত্ু্দণবর্ধ অরণাবামের আদেশ এবং 
তরতের প্রতি সমন্ত রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছেন । আঙি 
আর এই রাঁজযোগ্য আসনে উপবেশনের অধিকারী 
নহি। এক্ষণে আমাকে জটাচীরধারী হইয়। কুশাসন 
ও কমণ্ডলু অবলম্বন করিতে হইবে। বন্য ফল মূল ভক্ষণ 
করিয়া মুনির স্তায় অরণ্যে কাল যাপন করিতে হইবে। 
এই কথ! শ্রবণমাত্র কৌশল্যার মস্তকে যেন অকন্মাৎ 
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ধঙ্্রপাডি হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বিচেতন হইয়া ক্ষিতি- 
তলে পতিত হইলেন। রাম মাতাকে ধরাঁতলে পতিত 
ও মৃচ্ছিত দেখি ছুঃখিত মনে ও সাক্রলোচনে নানাবিধ 
প্রবোধবাক্য দ্বাৰা! সান্বনী করিতে লাগিলেন । কির়তক্ণ 
পরে তাহার চৈতন্য হইল। শভখন তিনি কাঁভব স্ববে 
কহিতে লাগিলেন, ভা বস! হা রাঁদ' তুমি কেবল 
আমার ঢঃখের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ কপিযাছিলে 5 ঘি 
তুমি আমার গন্ডতে জন্ম গ্রহণ না করিছে, তাহা হইলে 
আমি কেবল অনপত্যতাজন্ত দুধ অন্ভব করিতাম, 
ঈদুশ ছুঃখানলে দগ্ধ হইভাম না। ভা বিপাতঃ। তুমি 
আমাকে অমনা বত্ব প্রদান করি সেই রভ্রুভোগে 
বঞ্চিত কবিলে কেন? আমি তোগার নিকট কি অপরাধ 
করিবাছি? হাব আমি চিবক্ালই  অপত্ীভনের ছদ্ম 
বাকাবন্্ণা সহ্য করিতে রভিলাম। অবলাজাতিব সপজ্ী- 
গঞ্জনা অপেক্ষা অধিকতব দ্ঃখ কি আছে। হা বাম। 
আমি তোমাৰ ম্বখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া সম্বদ্য় দ্'থ 
বিশ্ব হই। তুমি অরণ্যগার্মী হইলে আমি জার কাহাৰ 
মুখচন্্র অবলোকন কবির] সন্তাপিত জদয় শীতল কবিব ? 
কি সুখেই বা প্রাণ ধারণ করিয়। থাকিব ? আমি তেনাকে 
নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি বনগমন করিলেই আমি জীবন 
পরিত্যাগ করিব। 

রামচন্্র মাতার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ছুঃখিত 
মনে স্থন্ধ হইয়া রহিলেন। লক্ষণ কৌশল্যার দুঃখে অতি 
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কাতর ও কুদ্ধী হইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! স্ত্রীজনের কথায় 
রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অবণ্যবাস আশ্রয় করা বিধেয় 
মহে। নরপতি বার্দক্যবশতঃ বুদ্ধিহীন ও 'কৈকেয়ীর 
একাস্ত বশতাপন হইয়াছেন। তাহার অসঙ্গত আজ্ঞার 
অনুবস্তাঁ হইয়া চলিলে রাজধর্্ম রক্ষা হয় না। করস্থিত 
রাজ্যলক্্মী ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়দিগের 
ধর্ম নয়। আপনি সব্্জোষ্ঠ ও গুণবান্‌? বাঁজা কি কারণে 
আপনাকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন । যাহ! হউক, 
আপনি বিদ্ামানে অন্ঠে প্রত্থত্ব করিবে, ইহা কোন 
ক্রমেই আমার সহা হইবে নাঁ। আদাৰ এই পরিঘতুল্য 
দীর্ঘ বাঁহুঘুগল শরীরসৌষ্ঠবের নিমিত্ত নছে। শক্রভীষণ 
শবাসন, স্থৃতীক্ষ শর ও করাল করবাল শোভার নিমিভও 
ধাদণ করি নাই। আমি এই বিছ্বাত্প্রভ শাণিত খড়গ 
গ্রহণ করিলে ইন্দ্রও ভয়ে আমার সশ্ুখীন হইতে পারেন 
না। আমি নিনেষমপ্যে ধরাভল রসাতলগত করিতে 
গখুরি। আপনি আমাকে অনুমতি করুন। বাজ্যমধ্যে 
বনবাসবৃভাস্ত প্রচা্ধ না হইতেই আমি রাজ্য ম্ববশে 
আনয়ন করি। 

শোকাতুরা! কৌশল্যা লক্ষণের বাঁক্যে কিঞ্চিৎ আশ্বা- 
নিত হইয়া রামকে বল্লিলেন, বৎস! লক্ষণ উত্তম কথ! 
ক্হিতেছেন। তুমি উহার বাক্য অনুসারে কার্য কর। 
তুমি যদি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় কর, 
আমার বপতীর কামনা পুর্ণ হইবে। তাহার মনো" 
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রথ পুর্ণ করিয়া আমাকে চিরছুঃখিনী করা ভোঁমার কর্তবা 
নহে। পিতা মাতার শুশ্রাধাই পুত্রের পরম ধর্ম । পিতাও 
যেরূপ পুজনীর, মাতীও সেইরূপ । পিতাঁর আজ্ঞালজ্গনে 
যাুশ পাপ জন্মে, মাতার বাকা বক্ষা না করিলে তাদুশ 
পাঁপ হইতে পারে । বব গর্জে ধাবণ ও পোষণ হেত 
মাতা, পিতা অপেক্ষা অপ্পিক গৌরবাম্বিত। তোমার 
পিতা তোমাকে বনগমনের আদেশ করিয়াছেন, আমিও 
তোমাকে গহে অবস্থান করিতে অন্রমতি কবিতেছি। 
তুমি কিৰপে আঁমাব আজ্ঞা অবভেলন করিরা অরণো 
গমন করিবে । অভএব তিমি আমার বাক্য রক্ষা করিয়। 
বনবাসবাঁসনী পরিভাগ কল। 

রাম মতিবাকা শনণ কিয়া, বিনয় চনে বলিলেন, 
মাত?! পিভা মাহতাব বকা লঙ্গঘন করা, অপর্খ কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হইয়া রঘুকল কলন্কান কবা, ও পব্বাচরিত পথ 
প্রত্যাগ করা বদঘবংশীয়দিগের কর্তব্য লে । আর 
আপনিও বলিলেন, পিতা মাতাৰ বাকা অবঙ্গেলন করিলে 
পাপী হইতে হয়। পুর্বে পিভী আমাকে বনগমনের 
আদেশ করিয়াছেন । এক্ষক্ণ কিজপে তাভার বাক্যের 
অন্ঠথাচরণ করিব। অতএব আপন প্রসন্ধ তইয়। আত্মাকে 
পিতৃসত্য প্রতিপালনে অনুজ্ঞা করুনু। 

জননীকে এইবপ অনুনয় করিয়া লক্ষণক বলিলেন, 
জাতি! আমি তোমার কেহ, বল, বিক্রম ও প্রতাপ 
সকলই অবগত আছি এবং মাতা যে ছুত্তর হুংথসাগন্থু 
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নিমগ্র হইবেন, তাহাঁও জানিতে পারিতেছি। কিস্ত কি 
করিব, উপায় নাই । পিতাঁর নিকটে, বন গমন করিব এই 
সত্য করিয়া আসিয়াছি। পিতাঁও মধামা মাতাঁর নিকট 
সতাপাশে বন্ধ হইয়াছেন। অনভ্তএব সেই সত্য প্রতি- 
পালনে পরাখুখ হইয়া অকিঞ্চিংকর রাজা ভোগের 
নিমিত্ত স্বয়ং অধর্্মভাগী হওয়া এবং পিতাকে নিরয়গাঙ্গী 
করা কোনক্রমেই কর্তবা নহে। তুমি ধর্্পথ পরিত্যাগ 
করিয়। বীরত্ব প্রকাঁশে উদ্যত হইয়াছ। কিন্তু বীরপুরুষে বা 
প্রাণান্তেও ধশ্শপথ পরিত্যাগ করেন না। অতএব ভুমি 
আমার বাঁকা রক্ষা কর। ক্ষজ্রিয়স্থলভ উগ্রভাব পরিতাগ 
করিদা পন্ম গুক পিতা ও মতুগণের শুশ্রধায় নিরস্তর 
রত হও । আমাকে যেকপ শ্রদ্ধা ও সন্মান করিয়া! থাক, 
মঙায্া ভরতকেও সেইরূপ কব। আমি অরশ্যবাসী হইয়1 
পিত্তাকে সতাপাশ হইন্ছে মুক্ত করি । 

ভ্রাতবংসল লক্ষ্মণ রামেৰ বাকা শ্রবণে লজ্জিত ও 
নিরুত্তর হইয়া! কিয়ৎক্ষণ অধোঁবদন হইয়া রহিলেন। 
পবে নাবদন করিলেন, মহাশয় ! আমি আপন'কে পরি- 
ত্যাগ করিয়। জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আমি 
আপনকার সমভিবাহারে গমন করিব। আপনি অন্পু- 
কম্পা করিয়া আমাকে ষমভিবাহারে লইয়া চলুন । আমি 
কিস্করের হ্যায় বন্য ফলমুলাদি আরহণ করিয়া আপনার 
সৈবা কণব। শ্রীবাম লক্ষণের অঙ্গুনয় বাক প্রীত হইয়া 
অপন সমভিব্যাহারে গমন করিতে অনুমতি করিলেন।, 
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তৌশল্যা তাহাদিগকে বনগমনে কৃতনিশ্য় দেখিরা 
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক পুনর্ধবার বলিলেন; হা রাম! 
তুমি আমার বহু যত্বের ধন। আমি ছক্ষর ব্রত, কত যন্ত 
ও কত ক্রেশ করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং মনে 
মনে কত আশা করিয়াছি যে, রাম হইতে আমি পরম 
সুখী হইব, আমার সকল দুঃখ দূর হইবে। এক্ষণে আনার 
সে আশালতা উন্মূলিতা হইল। হা বিধাতঃ! আমি 
চিরাকাজ্চিত ও চিরবদ্ধিত ফল্পোন্সথ পাদপের ফল- 
ভোগে বঞ্চিত হইলাম । হা! রঘুনন্দন! আমি ক্ষণমাত্র 
তোমাকে ন1। দেখিলে থাকিতে পারি না, তোমাকে বন- 
বাসে বিদায় দিয়া কি রূপে প্রাণ ধারণ করিব। কে আর 
আমাকে মা! বলিয়া স্ুধাম্ধ বাক সম্বোধন করিবে ? 
কাহার মুখচন্ত্র নিরীক্ষণ করিয়াই বা সুস্থির হইব? ভর- 
তকে রাজ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত তোমাকে বনবাস 
দিবার আবশ্যকত! কি? আমি তোমার রাজ্য প্রার্থন! 
করি না, ভরত বাজ! হইয়। স্বচ্ছন্দে সুখ সম্ভোগ করুক । 
তুমি আমার নিকটে থাকিয়া ভিক্ষা করিয়া কালযাপন 
করিলেও আমি শ্রী হইব। আমার বাকা রক্ষা কর, 
চিরছুঃখিনী জননীকে অপার ছুংথ সাগরে নিক্ষেপ করিও 
না। আর যদ্দি একান্তই বনগমনে দৃঢ়সস্কল্প হইয়া থাক 
আমাকেও সমভিব্যহারে জইয়। চল। 

রাম বিলপমানা জননীকে বনগমনে উদ্যত দেখিয়& 
পুনরায় প্রবোধ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ ! আকন 
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বুদ্ধিমতী হুইয়! এরূপ আক্তা করিতেছেন কেন? রাজ! 
আপনকার এবং আমার উভস্নেরই প্রভু । বিশেষতঃ 
সীমস্তিনীগণের পতিই নিয়ন্ত!, পতিই পরম গুরু, পতিই 
পরম দেবতাশ্বরূপ $ পতির অনুমতি ভিন্ন তাহারা কোন 
কার্যে অধিকারিণী হইতে পারেন না। ষেনারী পতির 
অনভিমত কার্য্য করেন, তিনি উভয় লোকেই নিন্দনীয় 
ও ঘ্বণাস্পদ হন। আপনি রাজার অনুমতি ভিন্ন কিন্ূপে 
বনগমন করিবেন । আমিও পিতার অধীন, তাহার অন্ুজ্ঞা 
ব্যতিরেকে কিৰপে আপনাকে সমভিবাারে লইয়া 
যাইৰ ! আপনি বনগমন করিলে আমার শোকার্ত বৃদ্ধ 
পিতাকে কে বত্র করিবে? কেব! তাহার শুশ্রাষ! করিবে ? 
অতএব আপনি এ বাসনা পরিতগাগ করুন। আর আমি 
কৃতাঞ্লি পুটে এই প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার 
বিয়োগ দুঃখে কাহর হইয়া পিতার প্রতি পরুষ বাক্য 
প্রয়োগ বা অবজ্ঞা করিবেন না রোষপরবশ হইয়া মাত? 
কৈরেরী ও ভবত্তকে ছুর্বাক্য বলিয়া মনস্তাপ দিবেন 
না। পূর্বে তাহাদিগের প্রতি যেরূপ স্নেহ করিতেন, 
এক্ষণেও সেইন্ূপ করিধেন ! কৌশল্যা বনগমনে রামেব 
সাতিশয় নির্ধন্ধ দেখিনা অগত্যা সম্মত হইলেন এবং 
মস্তকাঘ্াণ ও মুখ চুম্বন করিয়! বাম্পপুর্ণ নয়নে বলিলেন, 
বস! তুমি যদি একাম্তই পিতৃনতা শ্রতিপঃলনার্স 
মরণ্য-গমনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া. থাক, গমন কর। বন 
(দবন্তারা সেই অরণ্যানী মধ্যে তোমাকে রক্ষ! করিবেন। 
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দেখ, যেন চিরছুঃখিনী জননীকে বিস্বৃত হইধা রহিও 
না। আমি পতিশুস্রষান্ন রত হইয়া তোমার আগমন 
প্রতীক্ষায় জীবন ধাবণ করিব! রহিলাম। 

রামচন্দ্র জনতীকে প্রণাম কৃবিধা লক্মণের সহিত জনক- 
নন্দিনীর নিকট গমন কনিলেন। জনকাক্সজা স্বামীকে 
সমাগত দেখিনা প্রীতি প্রক্ল্পচিন্বে সমুচিত অভ্যর্থনা 
করিয়া উপবেশনার্থ আমন প্রদান করিলেন । শ্রীরাম 
আসনে উপবিষ্ট হইলে জানক্ী তাহার আন্তরিক বিমর্ষ 
ভাব বুঝিতে পাবিযা! শিবেদন করিলেন, নাথ! অদ্য আপ. 
নার অভিষেক মহোঙসবেক দিন? কিন্ত আপনাকে বিষ 
দেখিতেছি, এবং ছব, চাম+, অনুবায়ী কিঙ্করগণ ও রাঁজ- 
যোগ্য বেশডুযা কিড়ুই দেখিতেছি না, ইহাৰব কারণ 
কি? আপনাকে এন্প দেখিবা আমার অন্তঃকবণ অতি- 
শয় আকুল হইতোছ। 

রাম উত্তর করিনেন, প্রিয়ে। আর আমার রাঁজ্যভি- 
ষেকের আশা করিতেছ কেন? আমি এ রাজ্যের অধিকাবী 
না হইয়া অবগ্যবাজোর অপ্দিকারী হইয়াছি। পিতা পূর্বে 
মাতা কৈকেয়ীকে ছুই বর প্রদান করিবেন. এই সত্য করি- 
য়াছিলেন। এক্ষণে কৈকেরী আমার রাজ্যাভিষেক-বার্ত' 
শ্রবণে ক্ষুকধ হইয়া রাজার নিকট নিজ তনয়ের রাজ্য 
ভিষেক ও আমার অরণ্যবান প্রার্থনা করিয়াছেন । রাজা 
সত্যনন্ধ ) সুতরাং সত্য রক্ষার নিমিত্ত ভরতকে রাজ্য দান্, 
ও আমাকে অরণাবাসের অন্থুমতি করিয়াছেন। অস্চর 
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আমার অন্য রাঁজযোগ্য বেশভৃযার প্রয়োজন নাই, অনু- 
যায়ী কি্করগণেরও আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে জটাবল্ক- 
লই আমার রাজবেশ, কুশভূমিই আনার সিংহাষন, 
মেঘমণলীই আমার রাঁজছত্র, অবণ্যচারীরাই আমার 
অন্ুচর। আমি পিতার আজ্ঞানগুনারে চতুর্দশ বৎসর 
অরণ্যরাজ্যে অবস্থিতি করিব এবং বন্য তরুগণের নিকট 
কর স্ববপ ফল মুলাদি গ্রহণ করিয়! কাল যাপন করিব। 
তুমি আমার জনক জননীর বশবর্তিনী হইয়া ভক্তিসহ 
কারে তীহাদিগর শুআষায় মনোনিবেশ কর। আমার 
বিয়োগ জন্য কাতব হইও নী! আমি অদ্যই অরণ্যে 
গমন করিব। 

এই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মৈথিলীর হৃদয়, 
বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি বাম্পাকুলকণ্ঠে ও দীন বচনে 
বলিলেন, নাথ ! অবলা জাতি অনন্ঠগতি, পতিভিন্ন 
তাহাদিগের আর গতি নাই। সুখ সৌভাগ্য সকলই 
পতির আয়ত্ত । আপনি বনবাসী হইলে আমি কি স্তথে 
প্রাণ ধারণ করিব? কি বলিয়াই বা মনকে প্রবোধ দিৰ? 
আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র জীবন ধারণে 
সমর্থ হইব না। আপনি কৃপা কবিরা আমাকে সমভি- 
ব্যাহারে লইরা চলুন । 

রঘুতনয় প্রিপ্নতমাকে বনবাসোদ্যত দেখিয্বা। প্রাবোধ- 
বাক্যে বলিতে লাগিলেন, পরিয়ে! তুমি কুলকামিনী) 
স্ধ্যও তোমার মুখ দেখিতে পান না। আমি কিরূপে 
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তোমাকে বনগমনে অনুমতি করি। বনবাস কেবল দুঃখের 
আবাস ; তথায় পর্ণশালায় বাস, তৃণশবযার শয়ন, বৃক্ষের 
বক্ষল পরিধান, ও কটু কষায়িত ফলমূলদ আহার 
করিয়া অতি কষ্টে কাল যাপন করিতে ভয় পেস্থলে 
প্রতিবেশী নাই, যে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা যায়, তরুশ্রেশী 
বিনা আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। পথ অতি দুর্গম ও 
কুশকণ্টকে পরিপূর্ণ। মনুষামাত্রের সমাগম নাই । চারি 
দিকে সিংহ ব্যাঘাদি হিংঅ জন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া অন- 
বরত ভ্রমণ করিতেছে । মহাভীষণ ভূঁজঙ্গমগণ অবিরত 
গঞ্জন-করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ডুস্তর সরিৎ ও ছুরাঁরোহ 
গিরি অতিক্রম করিতে হয়। তুমি রাজনন্দিনী; তোমার 
শরীর অতি কোমল, টিরকাল সুখসস্তোগে কাল যাপন 
করিয়াছ। কখন ছু£খের মুখ দেখিতে হয় নাই।- তুমি 
কিরূপে এরূপ দুঃসহ অরণাবাঁস ক্লেশ নহনে সমর্থ হইরে ? 
অতএব আমি বলিতেছি, তুমি বনবাস বাসনা পরি- 
ত্যাগ কর। 

পতিপরায়ণা জানকী ভর্তবাঁকা শবণ করিয়! কিয়তক্ষণ 
শ্মপাঁবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অন্তর দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গদগদবচনে বলিলেন, নাথ? 
আপনি যে ঘষে কথা কহিলেন, সকলই যথার্থ। কিন্ত 
ভাপনকার বিরহব্থা আমার অতিশয় অসহা। আমি 
ফোনরীপেই আপনাকে পরিতাগ করিয়! জীবন ধারণে 
দম হইর না। পতির বিরহানলে দগ্ধ হইয়া] সুবম্ 
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হন্দ্যে বাস, স্বুখসেব্য বস্তর উপভোগ, হুপ্ধফেননিত 
স্বকোমল শধ্যায় শয়ন, স্ুদৃশা বস্ত্র পরিধান করা অপেক্ষা 
পতিপরায়ণা বমণীব ভর্রসন্নিধানে অবস্থান করিয়। দিনাস্তে 
শাকান্ন ভোজনও অধিকতব তুপ্িকর, পর্ণকুটারে বাসও 
্রীতিজনক, কুশাস্তু ত শব্যা ও চীরবন্ধল পরিধানও স্ুথ- 
স্পর্শ বোধ হয়; অতএব আপনকার সন্নিধানে অবঙ্গান 
করিয়া যদি আমার প্রাণ বিয়োগ হন, তাহাও আমার 
শ্লাঘশীয়। আপনি আমাকে বিড়ম্বনা করিবেন না। 
আমাকে বনগমনে অনুমতি করুন এই বলিয়া প্রিয়- 
তমের পদতলে নিপতিত হইয়া কাতরন্বরে ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন । 

রাম প্রিয়ভমাব বিলাপ ও কাতিব বচন শ্রবণে দয়ার্র 
হইয়। বলিলেন, প্রিয়ে! ববগমনে তোমার যথেষ্ট কষ্ট 
হইবে বলিতা আগ নিষেধ করিতেছিলম। কিন্ত ষে 
কষ্টের ভয়ে বাণ করিতেছি, গ্ুহে থাকিয়া যদি তর্দ- 
পেক্ষাও তোমান অপিকতর কষ্ট ভোঁগ হয়, তাহা হইলে 
গৃছে থাকিবার আবশ্যকতা ফি? ডুমি গুরুজনের অস্ুজ্ঞা 
লইয়ী আমার সমভিবাভারে আগমন কর। সীভ' স্বামীর 
অনুমতি লাভে কৃতাথ হইরা। ভুমি হইতে উথিত। 
হইলেন 

শ্রীরাম মৈথিলীকে এইরূপ অনুমতি প্রদান করিয়া 
প্রক্মণকে বলিলেন, ভ্রাতঃ ! জনকাক্মজাও বনগমনে উদ্যত 
হইয়াছেন। যদ্দি আমরা সকলেই অরণ্যে গমন্ত কাঁরব, 


অধোধ্যাকাণড। ২৯ 


তাহা হইলে কে আর বুদ্ধ পিতা মাতাব দেবা! করিবে ! 
কে ব! তাহাদিগের ছুঃখে কাতর হইর। যন্র করিবে! অত- 
এব তুমি গৃহে থাকির। ভাহাদিগের সেবা কর। লক্ষ্মণ 
ভ্রাতার বাঁকা শ্রবণে সাতিশর় ছুঃখিত হইসা বলিলেন, 
মহাশয়! আপনি প্রথমে বনগহনের অনুমতি করিয়া 
এক্ষণে আবার নিওাহ করিতেছেন কেন? পিতা মাতার 
শুশ্রধার নিমিত্ত আপনি চিন্তিত হইবেন না। মহাত্মা 
ভরত তাহাদিগকে ঘত্রপূর্ববক ভক্তি শ্রদ্ধী কৰিবেন। আপনি 
আমাকে বনগমনে নিষেধ করিবেন না| 

লন্গরণের কাতর ভাব অবলোকন করিব বাম বলিলেন, 
জাত । মাতা কৈক্ষেয়ী অদাই অযোধ্যা পত্বিভ্যাগ করিয়! 
অবণ্যগমনের আদেশ করিয়াছেন । বর্ণ একান্তই আমার 
ঘহিত গমন করিবে, সত্তর তোঁদনাব অমিঅভীষণ শববারন, 
অক্ষয় তুণীর, অভেদ্য তন্থুত্রাণ ও ক্ণাল করবাল গ্রহণ 
কর। আব গুরুটহে আমার দিবা ধন্থু আছে, তাহা 
আনয়ন কর। লক্ষণ অবিলম্বে তাঙাব আজ্ঞা সম্পাদন 
করিলেন। রাম জাতার স্নেহ, ভরত ও ক্ষিপ্রকারিত! 
দর্শনে শ্রীত হইয়া পুনরায় আদেশ কশ্িলেন, ভ্রাতঃ! 
আমি দেবজ্ঞ ত্রাঙ্গণদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিব, 
স্বল্প করিয়াছি। তুমি শীঘ্র মহর্ষি বশিষ্টদেবের পুত্র 
স্্য্ত দেবকে আনিয়ন কর। তিনি আমার পরম মিত্র 
তাহাকে অগ্রে দান করিয়া পশ্চাৎৎ সঙ্কলিত অর্থ অন্ত 
হীন্ষণদংৎ করিব। লক্ষণ তাহার আজ্ামাত্র খষিকুমার, 
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স্থ্যজ্ঞ দেবের ভবনে উপস্থিত হইয়া আপনার আগমন 
প্রয়োজন ব্যক্ত করিলেন। সুযজ্ঞ দেব তৎকাঁলে অগ্মি- 
গৃহে আদীন হইরা ধ্যানাসক্ত ছিলেন। তিনি তথা 
হইতে বহির্গত হইয়। লক্মণের সমভিব্যাহারে রামের নিকটে 
আগমন করিলেন । 

স্যজ্ঞ দেব আগত হইলে পর রাঁম জনকাত্মজার সহিত 
একত্র হইয়1 তাহাকে স্বর্ণকুণ্ডল, কনককেম়ুর, মণিময় হার 
প্রভৃতি বহুমূল্য অলঙ্কার ও বিপুল অর্থরাশি প্রদান 
করিয়া তাহার প্রীতি সংবিধান করিলেন । পশ্চা্ৎ উপ- 
স্থিত দীন দরিদ্র অনাথদিগকে প্রার্থনাধিক ধন দান করিয়া 
সীত1 ও লক্ষণের সহিত অনুমতি গ্রহণার্থ পিতার নিকট 
গমন করিলেন । 

রাক্ত! দশরথ কৈকেবীর বরপ্রার্থনাবধি আহাব নিদ্রা) 
পরিত্যাগ পুর্র্বক কেবল রামের মনোহর মু্তি ধ্যান করিয়া 
বিলাপ করিভেছিলেন। তাহার নয়নঘুগল হইতে অনব- 
র্ত বাস্পবারি বিনির্গত হইয়া বন্ষঃস্থল ভাদিয়া যাইতে- 
ছিল। মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ ও নরনদ্ধয় স্ফীত হইয়া উঠ্িষ্না 
ছিল। স্ুমন্ত্র নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন, দূর হইতে রামকে 
আগমন করিতে দেখিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া নিবেদন 
করিলেন, মহারাজ! রামচন্দ্র আপনকার জ্রীচরণ দর্শনার্থ 
সীতা ও সৌগিত্রির সহিত আগমন করিতেছেন । 

রাজা সুমন্ত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া শ্ষীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রি- 
ত্যাগ পূর্বক বলিলেন, স্ুমন্ত্র! তুমি একবার্‌.সন্তঃপুরে 
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ংবাদ দেও; সকলে একত্র হইয়া শ্রীরামকে দর্শন করি। 
সুমন্ত্র তত্ক্ষণাৎ রাজাজ্ঞা সম্পাদন করিলেন । কৌশল্যা 
স্থমিত্র। প্রভৃতি পুনরারীগণ সম'ঢাঁর পাইবামাত্র রাজ- 
সন্গিধানে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। রাজা রামকে 
ব্নগমনে কৃতনিশ্চয ও উদ্াত'দেখিবা মৃচ্ছিতি হইয়া 
ধরাতলে নিপতিত হইলেন । 

রাম ভীত হইয়া চৈতন্যপম্পাদনের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেঙ্ছ। বহুক্ষণের পর তীহাষ চৈতন্য হইল। তিনি 

নঘনদ্বয় উন্মীণিত করিনা আপনে উপবেশন করিলেন । 
তখন তিনি কৃভাগুলি হইরা নিবেদন করিলেন, পিতঃ 1 
মপ্াযম মাতি। আমাকে অরথাগমনে ত্বা দিয়াছেন। আমি 
সক্ষিত হইখ1 আপনার অন্তমতি গ্রহণার্থ আগমন করি- 
যা্ি। আর লক্গাণ ও সাভা। ইভাবাও আমাল সহিত বন- 
গমনে কৃভনিশ্তর হইয়াছেন । আমি ইহাদিগকে বিশেষ- 
রূপে নিষেপ করিয়াছিলাম কোন ক্রমেই ইহাবা নিবৃত্ত 
হইলেন না। অতএব আপনি ইহ্াদ্গিকে অবণাগমনে 
অনুক্ঞঞ্ধকরুন | 

রাজা অনুঙ্ঞাকাংগ্ষী তনযের প্রতি দৃষ্টিপাত করিরা 
ককণস্বরে বলিলেন, বৎস! আমি মোহহেতু পাপীষসী 
কৈকের়ীর বাক্যে প্রতারিত হইয়া অকাবণ তোমাকে বন. 
বাসী করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার তুল্য দুরাম্মা ও 
নরাধম আর নাই। তুমি এ নরাধমের বাক্যে এই বিশাল* 
রাজ্য. ও অপরিপীম অথ্র্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া স্থুখ-সন্তোগে 
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ঘঞ্চিত হইও ন1। আমি বলিতেছি তুমি বনবাস বাসন! 
পরিত্যাগ করিয়। স্বয়ং সিংহাসনে অধিরূঢ় হও । 

ধন্মবংসল রাম শোকার্ত পিতাকে সত্যভঙ্গে উদ্যত 
দেখিয়! ক্ষুব্ধ হইয়! বলিলেন, পিতঃ! আপনি আমাদিগের 
প্রভু, ভর্তা ও পরম গুরু। আমি এই অকিঞ্চিৎকর স্থুখ- 
নস্ভোগের বাসনায় আপনাকে পাপপঞঙ্কে পাঁতিত করিতে 
অভিলাষ করি না। আপনি আমাকে বনগমনে অন্কুমতি 
প্রদান করিয়া! চিরাচরিত সত্যব্রত রগ্গা করুন । 

নৃপতি শ্ীরামের বাক্য শ্রবণ করিরা বলিলেন, বৎস ! 
ধদি একান্তই আশার সন্যব্রত রক্ার নিমিভ বন গমন 
করিবে স্থির করিঘা, অন্য রজনী এস্কানে অবস্থান কর। 
আমরা আশা পুরি তোমাকে উত্তম দ্রব্য ভোজন করা- 
ইয়া মনের ক্ষোভ দূল করি, এবং তোর মুখপুণ্তরীক 
নিরীক্ষণ করিয়। কিয়তক্ষণ চিন্তকে সুস্থির করি। 

রাম বিনীত বাক্যে নিবেদন করিলেন, পিতঃ! আমি 
'অদ্যই অরণ্যে গমন করিব, এই বলিয়। মধ্যমা মাতার 
নিকট প্রতিশ্রত হইরাছি, বর্দি সেই অঙ্গীকার ৮গ্রতি- 
পালনে পরাজ্ধুখ হই, তাহা হইলে লোকে অসতাসন্ধ 
বলিয়া আমার অকীন্তি হইবে, আর আপনি অন্য যত্ব 
ভরিয়া যে দকল উত্তম দ্রব্য ভোজন করাইবেন, কল 
কানন মধ্যে তাহা! আর আমাকে কে প্রদান করিবে । অত- 
এব আর আমার ভোঁগ.লালসা বিধেয় নহে । আপনি 
'আমাকে অদ্যই বনপ্রয়াণের অনুমতি করুন। 
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রাজা কোন ক্রমেই রামকে নিবারণ করিতে ন1 পারিস 
বলিলেন, হুমন্ত্র! রাম অরণ্যে চলিলেন। তুমি উহ্থাকে* 
রথে করিয়া লইয়া যাও এবং রামচন্দ্র অরণ্যমধ্যে ফাহাতে 
রাজ্যসুখ অনুভব করিতে পারেন, তাহার উপায় কর। 
কোঁষাধ্যক্ষকে বল, আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, সঙ্ষু 
দায়ই রামের সহিত প্রেরণ করে। বত উত্তম উত্তম অল- 
'্কার ও পরিচ্ছদ আছে সমস্তই জনকনন্দিনীকে দেয়, স্ুহ্ধ- 
জ্জনেবাঁও যেন কুমারের অনুগামী হন। 

কৈকেরী রামের সহিত সমস্ত সম্পত্তি প্রেরণের তন্ধু- 
মতি শুনিয়া ব্যাকুল ও শ্ানবদন হইয়া বলিলেন, মহা- 
রাজ! আপনি মনে করিবেন না যে, ভরতকে হৃতসার 
রাজ্য প্রদান করিয়। নিক্কতি ,পাঁইবেন। যেমন সগর 
স্ব আপনার পুত্র অসমঞ্জাকে নিঃসম্বলে নির্বাসিত করি- 
যাছিলেন। আপনাকেও সেইরূপ করিতে হইবে । রাজ! 
কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষোভে স্তব্ধ 
হইয়] রহিলেন। 

রাম বিনয় বাকো পিতাকে নিবেদন কবিলেন, পিতঃ 1 
আমি ভোগবাননা পরিতণগ করিয়াছি। আমি অরণ্য- 
ভাত ফল মুলাদি দ্বারা উদর পুরণ করিয়া আম্মাকে পরি- 
তপ্ত করিতে পারিব। আমার এশ্বর্যের প্রয়োজন নাই! 
অনুষাত্রিকগণেরও আবশ্যকতা নাই। আমাকে বনবা- 
দোচিত চীরবান প্রদান করুন। 

নির্লজ্জা কৈকেয়ী রাজার অনুমতি নিরপেক্ষ ' হইয়ঃ 
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ত্বরা করিয়া! চীরবাস আনিয়া দিলেন। রাম ও লঙ্ণ 
উভয়েই চীর পরিধান করিলেন! মৈখিলী তীহাদিগকে 
চীরধারী দেখিয়া দুঃখে ও লঙ্জায় অধোমুখ হইয়া 
বলিলেন, আধাপুত্র । আমি কখন চীর পরিধান করি নাই। 
কেমন করিয়া পরিধান করিতে হয়, বলিয়া দিন । 
পুরপুরন্বীগণ জনকনন্দিনীকে চীর পরিধানে উদাত 
দেখিরা কৈকেয়ীক্ষে নানাপ্রকার নিন্দা করিতে লাগি- 
লেন। কৌশল্যা, হা বৎস! তুমি বাজপুত্র, তোমার 
পরিণামে এই হইল যে, তোমাকে চীরধারী ও বনচারী 
ইতৈে হইল। হা দগ্ধহদর ! তুমি বিদীর্ণ হইতেছ ন! 
কেন? ইহাঁও আমাকে দেখিতে হইল। হা বিধাতঃ ! 
তোমার মনে এই ছিল। এইরূপে বিলাপ করিতে লাগি- 
লেন, রাজা কৃপিত হইর] ক্ষুব্ধচিন্তে কৈকের়ীকে কহিলেন, 
অরে দুবাচারণি! রামকে বনবাপ দিয়াও তোমার 
মনস্কমনা পুর্ণ হইতেছে না। তুমি উহার সঙ্গে গহল- 
ক্মীকেও নির্বাসিত করিতেছ। হ1 নির্লর্জে। তোমার 
অনাধা কিছুই নাই। 
কৌশল ন্লেহ বাক্যে সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলি- 
লেন, বৎসে ! সাধ্বী স্ত্রীরা প্রাণান্তে পতির প্রতি অবজ্ঞা 
প্ররর্শন করেন না। পতিব্রতা রমণীর পতিই পরম. 
দেবতা! পতি সধনই হউন, আর নির্ধনই হউন, 
তাহাকে অভক্তি করা সাধবীর কর্তব্য নহে। যে নারী 
চুক্তি 'ভাবে পতি শুশ্রষায় গত হয় তাহার ইহ লোকে 
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কীর্তি ও পর লোকে সদগতি লাভ হয়! রাম রাজ্য হইতে 
্রষ্ট ও ধনসম্পত্তিবিহীন, হইয়া অরণ্যবাপী হইলেন? 
তুমি ইহাকে দরিপ্র বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। ইনি 
যাহাতে বনবাস ছুঃখ অনুভব না করেন, তদ্দিষয়ে বিশেষ 
রূপে যত্ববতী হইবে । 

মৈথিলী লঙ্জিতা হইয়া, বলিলেন আর্য । আমি 
পতিত্রতা নারীর ব্রতাচার অবগত আঁছি। বীণ1 যেমন 
অতন্্বী হইলে রাদিত হয় না, রথ যেমন অচক্র হইলে 
চলিত হয় না, মীন যেমন সলিল বিহীন হইলে জীবিত 
থাকে না, নারীও তেমনি পতিসেবায় পরাজ্মুণী হইলে 
স্ুথসন্তোগে সমর্থ হন না। পিতা মাত ও ভাত! প্রভৃতি 
কেহই পতির তুলা হিতৈষী নহেন। আমি পরম দৈবত 
পতিকে ভবজ্ঞা করিব, আপনি এপ আশঙ্কা করিতে- 
ছেন কেন? আমি পরিণয়কালাৰধি এই ব্রত করিয়াছি 
যে ভর্তার হিতের নিমিত্ত প্রাণও পরিত্যাগ করিব । 

কৌশল্যা সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষবিষাদে 
অভ্রমোচন করিতে লাগিলেন এবং পরম প্রীত হইয়! 
বলিলেন, বসে! তুমি ভূমি বিদারণ করিয়া উত্থিত হই- 
যাছ। তোমার জন্ম অতি অদ্ুত। তোমার বদন হইতে 
ঈদৃখ বাক্য বিনির্গত হইবে, তাহার আশ্র্যয কি? তোম 
স্কারাই জনকরাজার গুণ ও যশের সমধিক শোভা বৃদ্ধি হই 
ফ্্বছে, কুল সযুজ্জল হইয়াছে! তুমি আমার গুহে আগ 
মন করাতে আমিও ধন্য হইয়াছি। রাম তোমার সঙষ্টিং 
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গমন করিতেছেন, আর আমার চিন্তা নাই। তুমি, রাম ও 
দেবর লক্ষণের প্রতি বিশেষন্ুপে যত্ব করিবে । কৌশল্য। 
সীতাকে এইরূপ আদেশ ও প্রশংসা করিয়া শ্রীরামের 
মন্তকাম্ত্রাণ 'পুর্বক বলিলেন, বৎস! সীত। স্বভাবভীক ; 
তুমি অবহিত হইয়! উহীর নিকটে অবস্থান করিবে এবং 
ভ্রাতৃবংসল লক্ষমণের প্রচ্ঠিও স্েহদৃষ্টি রাখিবে। 

রামচন্দ্র কৃতাঞ্চলি হইয়া নিবেদন করিলেন, মাতঃ! 
আপনি লক্ষণ ও সীতার বিষয়ে আমাকে সাবধান করি- 
তেছেন কেন? লক্ষণ আমার দক্ষিণ বাহুস্বরূপ, সীতা 
আমার অন্ুবন্তিণী ছাঁরাস্বপ$ উহাদিগের নিমিত্ত 
আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমার হস্তে শর ও শরাসন 
থাকিলে আমি ত্রিলোকীর ঈশ্বর শতক্রতু হইতেও ভীত 
হই না। আপনি ছুঃখিত না হইয়া! আমার পিতার 
শুশ্রযা করুন। পিতা আমার প্রতি প্রসন্ন থাকিলে চতু- 
দশ বৎসর এক দিবসের গ্যায় সুখে অতিবাহিত হইবে । 
আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র চিস্তা নাই। আপনি স্ীয় 
পুণ্যবলে আমাকে অক্রিষ্ট ও অক্ষতশরীরে পুনরাগত 
দেখিবেন। আপনি শোঁক পরিত্যাগ করুন! জদলীকে 
এইরূপ প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া অন্য অন্ত মাঁত্গণের 
নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত গমন করিলেন । রাজা দশ- 
রথের সাদ্ধ সপ্তশত সীমস্তিনী ছিল। রামচন্দ্র তাহা" 
দ্িগের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, 
শৈতগণ! আমি পিতৃ আজাক্রমে চতুর্দশ বর্ষের নিমিত্ব 
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অরণ্যবাসে চলিলাম। আপনারা অনুমতি প্রদান ও 
আশীর্বাদ করুন|. রাঁমচক্দ্র এই কথা কহিবামাত্র রাজ 
বনিতাগণ ক্রন্দনকোলাহল করিয়া উঠিলেন। যে দশরথের 
গৃহে পুর্বে শ্রোতৃগণ, মুবজ পরব প্রন্থতি বিঘিধ সুমধুর 
বাদ্য' ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রতিপথ চরিতার্থ করিতেন, 
এক্ষণে সেই গৃহ শোককাতর রমবীগণ্রে রোদন ধ্বনিতে 
পরিপুরিত হইল | 

অনভ্তর রাম, লক্ষণ ও সীতা ইহারা তিন জনে 
সুমিত্রাদেবীর চরণ গ্রহণ কবিলেন। স্থমিত্রা বহু বিলাপের 
পর মস্তক আপ্রাণ করিয়া লক্ষমণকে বলিলেন, বঙ্স ! তুমি 
আমার সৎপুত্র জন্দিয়াছ। তুমি ভ্রাতৃক্নেহের বশীভূত 
হইয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যগমনে ক্বৃতিসন্কল্প হই- 
য়াছ। তোমার সৌব্রাত্র দর্শনে আমি অতিশয় পরি- 
তুষ্ট হইলাম। রাম তোমার জোষ্ঠ ভ্রাতা ও পুজনীর। 
তুমি যত্রবান্‌ হইয়া অকপটচিত্তে উহার সেবা ও রক্ষা 
করিবে । জ্যোষ্ ভ্রাতার অন্ুবৃত্তি, দান, তপোনিষ্ঠা ও 
যুদ্ধে দ্বেহ পরিত্যাগ করা, তোমাদিগের কুলোচিত ধর্ম । 
তুমি'রামের অনুগত থাকিয়া! নেই ধর্ম প্রতিপালন করিবে। 
লঙ্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ দিয়া রাঁমকে বলিলেন, বৎস! 
লক্ষ্মণ তোমীতে অত্যন্ত অন্ুরক্ত ; তুমি সর্বদা অবহিত; 
হইয়া] ইহাকে রক্ষা করিবে। 

রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, মাঁতঃ! আমি অবশ্তই আপ- 
নার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, আমাকে বলা বাছলষ্ 


৩৮ রামায়ণ | 


মাত্র। আপনি লক্ষণের নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন 
ন]। এইরূপে রাম ক্রমশঃ সকলের নিকট বিদায় লইয়! 
সর্বশেষে পুনর্ধার জনক জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত 
করিয়। বলিলেন, পিতঃ ! আমি অরণ্যে চলিলাম, আমার 
চিরছুঃখিনী জননী রহিলেন ; উনি আমার নিমিত্ত যাহাতে 
অধিক কাতর না হন, আপনি কৃপা করিয়া! তাহ। করি- 
বেন। রামের এই করুণাক্ষর বাক্য শ্রবণে রাজা শোকে 
নিতান্ত বিহ্বল হইলেন। সর্দ শরীর অস্পন্দ হইল। 
তিনি কি বলিবেন, কিছুই স্কিব কৰ্তে পারিলেন ন1। 

অনন্তর স্ুমন্্ধ কৃতাঞ্জল হইয়া নিবেদন করিলেন) 
নুপনন্দন ! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে, আপনারা আরোহণ 
করুন। সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম, লঙ্গণ ও সীতা 
রথে আরোহণ কবিলেন। স্তৃক্ৎ ও পুরবাসিগণ কীহা- 
দিগের জমণ্ভব্যাহারে গমন করিবার নিমিত "সজ্জিত হই- 
লেন। শব, শরাসন, তৃণীর ও অন্য অন্ত অস্থ্ শস্দ রথের 
এক পারে সন্গিবেশিত হইল । স্ুমন্ত্র কশাবাত করিলেন, 
অশ্বগণ বায়ুবেগে গনন কবিতে লাগিল। 

ওদিকে, রামচন্দ্র পিতি সত্য প্রতিপালনার্থ বনগমন 
কবিতেছেন, এই সমাচার নগর মধ্যে প্রচার হওয়াতে 
পুরবানী ফাবতীয় লোক দর্শনার্থ তথায় আসিয়া উপন্ডিত্ত 
হইল। তাহাবা রামকে বনগমনে উন্মুখ দেখি! বলিল, 
সমস্ত! ক্ষণকাল রথরশ্মি সংযত কর। আমরা রাম- 
াত্্রের' মনোহর মৃত্তি সন্র্শন করিয়! চিত্তকে পরিতৃপু 
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ও নয়নদ্বয় চরিতার্থ করি। রামচন্দ্র আমাঁদিগের চিত্ত 
হরণ করিয়া গমন করিতেছেন । কবে আমরা] ইহীকে 
অরণা হইতে পুনরাগত দেখিব। কৌশল্যার হৃদয় নিশ্চ- 
য়ই লৌহময় $ অন্তথা, প্রিয় পুত্র বনগমন করিতেছেন 
দেখিয়া তাহার হদগ়্ বিদীর্ণ হইল না কেন? পতিপ্রাণা 
জনকনন্দিনী ও ভ্রাভৃবৎসল লক্ষ্মণ ইহাই বহুতর পুণ্য 
করিয়াছেন ইহারা সর্বদা রামের সহবাসে থাকিয়া 
উহ্থার মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিবেন ! রামচন্দ্র! আপনি 
আমাদিগকে অনাথ করিয়া কোথাঁয় চলিলেন ? এ হত- 
ভাগ্যদিগকেও সমভিব্যাহারে লইয়া চলুন। এই বলির 
তারস্বরে রোদন করিতে লাগিল । 

রাজা দশরথ নিতান্ত, অধৈর্ধ্য হইয়া হা রাম! হা 
পুত্র! আমি নিশ্চয়ই তোঁষাঁকে নির্বাসিত করিলাম ! হা 
পুত্রবৎসলে কৌশল্যে ! তোমার সর্ধসুধন রামকে বিদায় 
দিয়া তোমার ক্রোড় শৃন্ত করিলাম। হায়! আমার 
তুল্য নিষ্ঠুর নরাধম আর নাই । আমি নিরপরাধ সর্ব- 
একর শ্রিরপুত্রক বনবাস দরিয়া সমস্ত জগত ছুঃখার্ণৰে 
নিক্ষিপ্ত করিলাম । তুমি কি মনে করিতেছ ? হায়! 
মহর্ষি বশিষ্ঠদেব ও বামদেব প্রভৃতি মন্ত্রিগণই বা কি 
বলিতেছেন । তপোঁবনবাসীরাই বাঁ তোমাকে দেখিয় 
কি মনে ভাবিবেন 1 তীহার1 মনে করিবেন, দশরথ অন্ভি 
অসার ও অপদার্থ; স্ত্রীর বশীভূত হইয়া প্রিয়পুত্রকে বন- 
বাস দিয়াছে । ভগবতি বস্থুধে! আপনি কুপ৷ করিয়! 
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আমাকে আজ দিন, আর আমার জীবন ধারণের প্রয়ো- 
জন নাইস এই অকীর্তিকলক্কে দূষিত হওয়া অপেক্ষা 
প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃকপ্প। হা পাষাণ হৃদয়! তুমি 
এই বেল! বিদীর্ণ হও, আর কেন শোকানলে দগ্ধ হইবে। 
এইবূপে বিষাদ ও পরিতাঁপ করিতে লাগিলেন । তাহার 
নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে 
লাগিল, শরীর স্পন্দহীন হইল, সুখ ম্লান হইয়া! গেল। 
তিনি শ্রীরামের স্যন্দনাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়! চিত্রা- 
পিঁতের হার স্তদ্ধ হইয়া রহিলেন । 

কৌশল্যা পুজশোকে উন্মত্তার স্ায় হা রাম! হা 
সীতে 1 হা লক্ষণ ! এই বলিয়। উচ্চংশ্বরে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। ভিনি কি করিক্্রেন,। কোথায় যাইবেন, 
কোথার গেলেই ব1 স্ুস্থির হইবেন, এই চিস্তায় অস্থির 
হইলেন। ছুঃসহ শোকান্ল তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতে 
লাগিল। ভিনি যে দিকে দুষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন 
কেবল শ্রীরামের মোহ্‌নমূর্তি তাহার দুষ্টিপথে উদ্দিত 
হইতে লাগিল। তিনি রামের জন্মাবধি যত কষ্ট ভোগ 
করিয়াছিলেন, দে সমুদায়ই তাহার মনোমন্দিরে আবি- 
ভূতি হইল, মুঙ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন । 

স্মিত ধরাভলে পভিত হইত! খুলিতে লু্ঠিত হইতে 
লাগিলেন । পুরকাঁমিনীরা হা রাম! হা সৌমিত্রে! 
তোমরা! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়। কোথায় চলিলে %. 
কে আর আমাদিগকে জননীর স্তায় স্নেহ ও ভক্তি 
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করিবে? কে আর আমাদিগকে শ্রিপ্ধ বাক্যে পরিতুহু 
করিবে? হা! পুত্র! "তুমি অনাথের নাথ, ছুর্বলের বল ও 
অগতির গতি । তোমার মুখারবিন্দ অবলোকন করিলে 
লোৌক সকল ছুঃখ বিস্মৃত হইয়া ঘার। তুমি একবারে 
সকলের প্রতি দয়! মাধা পরিভ্াগ করিরু।চলিলে। হা] 
বৈদেহি ! ভুমি রাজনন্দিনী ও রাজবধূ হইয়া বনচাবিণী 
'হইলে। তুমি কিরূপে বনবাঁন ক্রেশ সহ্য করিবে। হা 
কৈকেয়ি। ভূমি নিলজ্জা ও নৃশংসা হইয়া ভক্তিপরায়ণ 
পুত্রকে বিনাপবাধে বনবাম দিলে । ইহাতে তোমার 
কিস্ুথ বৌভাগ্য বুদ্ধি হইবে । এই বিয়া! রৌদন করিতে 
লাগিলেন । 

নগরী আগুনাদে পরিপুর্ণ হইল, চতুর্দিকে হাহা 
কার ধ্বনি হইতে লাগিল । আবাল, কুদ্ধ, বনিতা সকলেই 
শোকসাঁগরে নিষগ্ হইল । স্ুজজ্জনেরা শোকাকুল হইয়া! 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাঁ চলিলেন। পোৌর্জনের! পুত্র কলত্র 
পরিত্যাগ করিয়া তাহার অন্কুগমনে উদ্যত হইল । কেহ 
রাজাকে, কেহ কৈকেয়ীকে, কেহ বাঁ আত্মসৌভাগ্যকে 
নিন্দা করিতে লাগিল । সকলেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ 
করির। ভ্রীরামের গুণগানে কালমেপ করিস্ত লাগিল। 
গাভীগণ কবল পরিত্যাগ করিয়া বংসদিগকে ্তহ্যদানে 
বিরত হইল। অযোধ্যাপুরী গুরন্দরপরিত্যন্ত অন্নরা-' 
বীর স্তায় শ্রীত্রষ্ট হইল। সমীরণের গতি রুদ্ধ হইল। 
ভগবান্‌ দিবাকরের প্রভা মন্দ হইয়া গেল। চন্দ্র, নক্ষত্র 


৪২ রামায়ণ । 


ও গ্রহগণ দাণ্ডিশৃন্ত হইল। হুতাঁশন বি-শিখ ও ধূায়- 
মান হইতে লাগিল। দিক্‌ পর্্যাফ্ুল হইল। মহৌদধি 
প্রলয় পবনসঞ্চ|লিতের স্তায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। শ্রীরা- 
মের বিরহে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলেই শোকে আচ্ছন্ন 
হইল । 

দশরথ ও কৌশল্য শোকবিহ্বল হইয়! রামের অন্ু- 
সরণে উদ্যত হইলেন। বশিষ্ঠদেব ও বামদেব প্রভৃতি 
দ্বিজগণ নান প্রকার প্রবোধ বাক্যে তাহাদিগকে বলি- 
লেন, মহারাজ ! যিনি কিছু দিন পরেই গ্ৃছে প্রত্যাগমন 
করিবেন, ধাহার মুখচন্্ অনলোকন করিয়া আপনারা 
পুনর্ধার সুখী হইতে পারিবেন, তাহার নিমিত্ত এত কাতর 
হুইয়াছেন কেন? বাহার পুনরাগমন প্রার্থনীয়, তাহার 
অন্গগমন বিধেঘ নহে। আপনারা শোক পরিত্যাগ 
করিয়া গহে গমন ককন 1 রাজ। ও রাজী ব্রাঙ্গণদিগের 
বাক্যে কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া অতি কষ্টে 
গৃহে প্রতিনিবুন্ত হইলেন । 

এ দিকে রামচন্দ্র ক্রমে ক্রমে নানাজনপদ অতিক্রম 
করিয়া! তমসানদী কুলে উপনীত হইতন। তথায় উপ- 
নীত হইয়া বলিলেন, সুমন্ত্র! বেলা অবসান “হুঈয়াছে, 
রথবেগ সন্বরণ কর। অদ্য এই স্থানে অবস্থিতি করিতে 
হইবে। 

সুমন্ত রথ স্থির করিলেন। সন্ধা সমাগত হইল। 
ক্মন্ত্র ও দসৌমিত্রি উভয়ে শ্রীরামের পর্ণশধ্য। প্রস্তত করিয্কণ 
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দিলেন। রামচন্দ্র সায়ংকৃতা সমাপন করিয়া »পীতার 
সহিত পর্ণশয্যায় উপবেশন করিলেন এবং স্থহৃজ্জন ও 
পৌরগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, পুরবাঁসিগণ ! 
তোমর। আমার প্রতি যেরপ গীতি ও ভক্তি করিয়! 
থাক, ভরতের প্রতিও সেইরূপ করিবে। মহাত্মা ভরত 
অতি সুশীল, বিনীত ও রাজধন্মরজ্ঞ | তিনি কখনই তোমা 
দিগের অপ্রির বা অহিতাচরণে প্রবৃন্ত হইবেন না। আমি 
বলিতেছি, তোমরা গ্রহে প্রতিগমন করিয়া সচ্ছন্দে কাল 
যাপন- কর। ভাহাত্বা কোন ক্রমেই প্রতিগমনে সম্মত 
হইল না। ক্রমশঃ রজনী অধিক হইল। সকলেই তমসা- 
তীরবর্তী তরুতলে শরন করিলেন। তৌমিত্রি সুমন্ত্রের 
সহিত শ্রীরামের গুণগান করিতে লাগিলেন। 

রামচন্দ্র নিশীথ সময়ে গাত্রোখান করিয়া বলিলেন, 
সৌমিত্রে! সকলেই শ্ুবুপ্ত হইরাছে, চল এই সময়ে 
আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। আমাদিগকে 
দেখিতে না পাইলেই স্থতরাং ইহারা নিবৃত্ত হইবেন। 
এই পরামর্শ করিয়া কহিলেন, স্ুমস্ত্র! তুমি অধোধ্যাভি- 
মুখে কিয়দ্া,র “কথ লইর়! গিয়া সেই রথচক্র পদ্ধতি অবল- 
স্বন পূর্বক পুনর্ধার রথ আনয়ন কর। এমনি সাবধানে 
রথ আনয়ন করিবে যেন পৌরজনেরা জানতে না পারেন্‌ 
এবং প্রাতঃকালে উঠিয়! বোধ করেন যে রথ অযোধ্য। 
স্ডিমুখে গমন করিয়াছে। সুমন্ত্র সাবধান হইয়া তাহার 
আজ্ঞ। সম্পাদন করিলেন। 
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অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও পীতা রথারূঢ হইয়া! তমসাঁনদী 
উত্তীর্ণ হইলেন। রজনী প্রভাত হইল। পৌরজনেরা 
প্রবুদ্ধ হইয়! ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়| তাহাদের কাঁহাকেও 
দেখিতে পাইল না । কেবল গুহাভিমুখে রথচক্রপদ্ধতি 
দর্শন করিল। তদদর্শনে তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, 
রামচন্দ্র আমাদিগের কাতরতা দর্শনে দয়ার হইয়া গৃহে 
প্রতিনিবুত্ত হইয়াছেন । চল, আমরাও ফিরিয়া যাই। 
এই বলিয়া তাহারা অধোধ্যাভিমুখে শ্রস্তান করিল। 
গৃহে আসিয়া আরামকে দেখিতে না পাইরা তাহক্দিগের 
শোকসাগর পুনবার উথলিয়। উঠিল । 

এদিকে ইচ্গাক্ুনন্দন ক্রমশঃ নানা জনপদ অতিক্রম 
করিয়। দক্ষিণভিমুখে গমন কবিতে লাগিলেন । পথি- 
মধ্যে শুনিতে পাইলেন, কেহ বলিতেছে রাজা দশবথ 
বাদ্ধক্যবশভঃ বৃদ্ধিহীন হইয়াছেন । তিনি কি বিবে- 
চনাঁর় সর্ধলোকাভিরাষ রামকে বনবাস দ্রিলেন। কেহ 
বলিতেছে, রাজার কিছুমাজ দোষ নাই, ছুষ্টাশয় ভবত 
রাজ্যলোভ সংবরণে অসমর্থ হইর1 চাতুরী করিরা এই 
অনর্থ ঘটনা উপস্থিত করিরাছে। কেহ বলিতেছে, পাপ- 
চারিণী কৈকেয়ীই এই অনর্থের যুলীভূত কারণ। কেহ 
বা বলিল, অন্ত কাহার দোষ নাই, আমাদের ভাঁগ্যেরই 
দাঁষ বলিতে হইবে। গপ্রজাঁগণের এইরূপ করুণ বাক্য 
শ্রবণ করিয়] শ্রীরাম বাখিত হৃদয়ে অধোধ্যা-সীমা অতিক্রম 
করিলেন। 
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অনন্তর তিনি ক্রমে ক্রমে বেদশ্রতি গৌমতী ও ধাষকা, 
নামে নদীত্রয় উত্তীর্ণ হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন, আুমন্ত্র 
আম্রা কত দিনে আবার অরণা হইতে প্রত্যাগত হুইয়! 
পিতা মাতার শ্রীচরণ সন্র্শন করিব? কত দিনে আবার 
আমরা জন্মভূমির ক্রোড়ে বাস করিরা সরঘুর উপবনে 
বিহার করিব? এইরূপ কথাবার্তায় কিয়দ্দর গমন করিয়া 
শৃঙ্গবের পুরী প্রাপ্ত হইলেন। তথায় উপনীত হয়! 
দেখিলেন, ভগবতী ভাগীরথী দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত 
হইতেছেন। খধিগণ তীরদেশে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া 
সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছেন । সন্ধ্যাকালীন মন্দ মন্দ সমী- 
রণযোগে ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গমালা উত্থিত হইতেছে, দেখিয়া 
তাহার শরীব সচ্ছন্দ ও অন্তঃঠকরণ (ুপ্রকুল্প হইল । তিনি 
জনকনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন প্রিয়ে। এই 
ভ্রিলোকপাবনী গঙ্গা! আমাদিগের পুর্ধপুরৰ ভগীরথের 
কীর্তিপতাকা স্বরূপ। ইনি আমাব পুর্ব্পুরুষদিগের 
উদ্ধারের নিমিত্ত স্থুরলোক হইতে অবনীতলে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন । ইহাকে প্রণাম কর। সীতাদেবী গলবস্্ 
হইয়া! ভক্তিভাবে ভগবতী ভাগীরথীকে প্রণাম করিলেন । 

অনন্তর রঘুনন্দন স্ুমন্ত্রকে বলিলেন, জুমন্ত্র! সন্ধ্যাকাল 
উপস্থিত; আর অধিক দূর যাওয়া কর্তবা নহে। ইহার 
অবিদুরে তর যে ইন্ুদীপাদপ দুষ্ট হইতেছে, অদ্য আমরা 
ধ তরুতলে অবস্থান করিয়া নিশা যাপন করিব । সুমন্ত্রং 
যে আজ্ঞ। বলিয়া সেই তরুতলে রথ লইয়া গেলেন। 


৪৬ কামায়ণ। 


রামচন্দ্রের প্রিয় সখা গুহ নামে নিষাঁদরাক্গ শুক্ষবের 
পুৰবীর অধীশ্বর ছিলেন। তিনি রামচন্দ্র সমাগত হইয়া- 
ছেন শুনিয়! কতিপয় অমাঁভা ও 'জ্ঞাতিগণ সমভিবণহাবে 
হর্ষোৎফুল্প হইয়া! তাহার নিকট অ'গমন করিলেন । রাম 
ও লক্ষন উভধে প্রত্যুদগমন পূর্বক তাহ" ষথোচিত সমা- 
দর করিয়! কুশলবার্তী জিজ্ঞাসা কবিলেন। নিষাদয়াজ 
শ্রীবামের নিকট রুতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, রঘু- 
নন্দন! আপনি অথিলেব নাথ; আপনকাঁর সন্দর্শন 
মাদৃশ বাক্তির নিতান্ত দুর্লভ। অদ্য আপনার সমাগমে 
আম চবিতার্থ ভইলাঁম। নিষাঁদকুল পবিত্র হইল। এ 
আপনাবই গভ। আমাকে কি কবিতে হইবে, আপনি 
কূপ! কবিয! অন্বমতি করুন। আমি যত্রবান্‌ হইয়া নানা- 
বিধ ভঙ্গ ও পানীষ দ্রবা আহবণ করিয়াছি এবং শ্ববি- 
মল শবাও প্রস্তত কবিয়া বাখিরাছি, আপনি অনুগ্রহ 
করি] গ্রহণ কবিলে আমি কৃতার্থ হই। 

বামচন্দ্র নিষাদবাঁজেব শিষ্টাচীৰব ও বিনয় দর্শনে 
পবম প্রীত ভইয়! আলিঙ্গন পূর্বক বলিলেন, সথে ! অন্য 
তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সুখী হইলাম। তোমাৰ 
শলিপ্ধ প্রীতিবচনে আমাব চিত্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছে । তুমি 
আমার নিমিন্তই এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া । 
তোমাক ধত্বেব কিছুমাত্র ক্রটি নাই। কিন্তু আমি হাঁপস- 
ধর্শে ব্রতী হইয়াছি। তপস্বীদিগের কটুকষায় ফলমূলানদি 
আহার ও দর্ভশযণায় শয়ন করিয়া দিনযাপন করিতে 
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হয়! অতএব আমি কিরূপে ঈদৃশ স্বুখসেবা বীপ্রতি- 
গ্রহ করিব। তুনি আমার অশ্বগণকে শশ্পাদি প্রদার্ন 
কর। তাহা হইলেই আমার অতিথি সৎকার লাভ 
হুইবে। নিষাদপতি প্রীরামের আদেশান্থসারে অশ্বগণকে 
শম্পাদি প্রদান করিলেন। পরিশেষে তীহ।র বন প্রয়াণ 
বার্থ অবণে নিতান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতে 
' লাগিলেন । 

অনন্তর লক্ষণ ভল আনয়নপূর্ধাক রামচন্দছরের পাদ প্রক্ষা- 
লন করিয়া দিজেন। রামচন্দ্র জনকাছঙ্ার সহিত তরু- 
মূলে শয়ন করিয়া রাত্রি অভিবাঁহিত করিতে লাগিলেন । 
ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ উ[গারদের রক্গএঁ ধনুর্দাণ গ্রহণ করিয়। 
জাগরিত হইয়া রৃহসেন। নিযাদরাজ তাহাকে জাগ- 
রিত দেখিয়া ঃখিত মনে কহিলেন, লক্ষণ! আপনি 
শয়ন করিয়া অক্ভোভয়ে নিদ্রা যাউন। রামচন্দ্রের 
রক্ষার নিমিত্ত আপনাকে কোন চিন্ত। করিতে হইবে না। 
আমি ধন্ুষ্পাণি হইয়া সমস্ত রারি উচ্ভার রক্ষা করিব। 
এই ধরামগ্ডলে র:মচগ্ডের তুপ্য প্রিয়তম হিতৈষী আমার 
আর কেহই নাই। আমি উহারই প্রসাদ ধর্ম, অর্থ ও 
বিপুল যশোরাশি লাভ করিয়াছি! লক্ষণ কহিলেন, 
নিষাদরাজ ! তুমি যখন আমাদের রক্ষাকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হই- 
তেছ, তখন আর আমাদের কোন শঙ্কার বিষয় নাই। 
কিন্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম ও জনকনন্দিনী ভূমিতলে শরন 
করিয়। রহিলেন, ইহা! দেখিয়া! আমি কিরূপে নিক্ছেগে 
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নিদ্রা ধাইতে পারি? গুহ লক্্মণের বাক্যে নিকুত্তর হইয়! 
তাহাদিগের রক্ষার্থ জাতিগণের "সহিত সমস্ত রাত্রি বিনিভ্র 
হইয়। রহিলেন। 

সৌমিজ্রি, ভাতাকে ভূমিতলে শয়ান দেখিয়! ক্ষুদ্ধিচিত্তে 
রুহিতে লাগখিলেনঃ বিধাতঃ ! তুমি সকলই করিতে পার। 
স্থখ দুঃখ সকলই তোমার অধীন ! হায়! যিনি চির দিন 
' স্থথসস্ভোগে কালধাঁপন করিয়াছেন, ধাহার শরীর স্থুকৌ- 
মল শব্যাতেও ক্রিষ্ট হইত, অদ্য তিনি নিরাহাঁরে তরু- 
তলে শয়ন করিরা রহিলেন। হাঁ মাতঃ কৈকেরি! 
আপনার হৃদয় নিশ্চরই বজ্রময় ; আপনি কেমন করিয়। 
প্রিষপুত্রকে বনবাস' দিলেন। এইরূপ বিলাপ করিতে 
করিতে রজনী শেষ হুইল। ব্াামচন্দ্র গাতোথান করিয়া 
লক্ষমণকে বলিলেন, ভ্রাতঃ! চন্দ্র অশ্তগত হইলেন ! পুর্ব 
দিক্‌ আলোহিত হইয়াছে । বনমধ্যে মযুর, কোকিল 
প্রভৃতি নানাজাতি বিহশ্রগণ কুলায় হইতে উৎপতনোঁ- 
স্মুখ হইয়া কলরব করিতেছে। আর রাত্রি নাই; চল 
আমর! এই সময়ে গ্মন করি। লক্ষ্মণ, বামের আজ্ঞানু- 
লারে স্ুমন্ত্র ও নিষাদ রাজকে আনন্ত্রণ করিয়া শর কার্মুক 
গ্রহণ করিলেন । 

রামচন্দ্র সুমনকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, সদন্ত্র ! 
অতঃপর আমর! নিবিড় অরণ্যে প্রবিষ্ট হইব। তুমি এই 
স্থান হইতেই নিবৃত্ত হও। আর অধিক দূর যাইবার 
াবস্তকতা নাই। তুমি রঘুকুলের অদ্বিতীয় স্ুহ্ৃৎ; 
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তুমি গৃহে থাকিলে আমাব শোকনন্তপ্ত 1শ৩। শত, 
অনেক শান্ত থাকিবেন। আমি বলিতেছিঃ তুমি পি পিতাকে 
আমার অভিবাদন জানাইযা বলিবে, তিনি যেন আমাদি- 
গের নিমিত্ত অধিক কাতর না হন। তাহার প্রসাঁদে আমা- 
দিগের কোন কষ্ট হইবে না। আঁমবা অরণ্যমপ্যে ও গুহো- 
চিত সুখ অনুভব কবিতে পাঁনিব। আব অল্পভাগ্যা চির- 
ছুঃখিনী মাতা যদি আমাদের বিষোগে ভাঁবিত থাকেন, 
তাহাকে বলিবে যে, আপনার বাম, লক্ষণ ও সীতা! 
নির্বিদ্ধে অবস্থান করিতেছে! ভাহাছিণে ” নিমিত্ত কোন 
চিন্তা নাই। আর মার্ভা ভুমিত্রা, কৈধেখী, ও মহর্ষি 
বশিষ্ঠদেবের চরণে আমাব প্রণাম জানাহবে। তোমাকে 
অধিক আর কি বলিব, ফাভাতে ভাহাব। শোকে নিতান্ত 
কাতর না হন, তদ্বিষয়ে বত্রবান্‌ হইবে; এবং ভর্রতকে 
মাতুলালয় হইতে আনয়ন করিয়। ফৌবসাজো অণিষিক্ত 
করাইবে। সৌমিত্রি বলিলেন, স্ুমন্্! আণম আব কি 
বলিব, আমার পিতাঁ ও মাতগণের চরণে প্রণাম জাঁন'ইবে 
জুমন্্র তাহাদের বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ছুঃখিত ও হতাশ 
হইয়া কাতরস্বরে শ্রীবামকে বলিলেন, নুপকমার! আমি 
আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া! শূন্ভরথ লইরা কিরূপে 
গৃহে যাইব? কিরূপেই বা তাহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান 
তইব? কিবা বলিব? রামচন্ররকে বনবাস দিয় আসিলাম, 
এই নিদারুণ বাক্য কেয়ন করিয়া তাহাদিগকে শুনাইৰ? 
আর আমার গৃহগমনের প্রয়োজন নাই, আমিও আপন] 
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(দের অন্ুবন্তী হইব। এই বলিয়া অশ্রমোচন করিতে 
লাগিলেন । 

রামচক্জ শোকাকুল স্মন্ত্রকে নানাবিধ প্রবোধবাক্যে 
সাস্বনা করিয়া, প্রিয়সখা নিষাদরাজকে বলিলেন, সথে। 
এক্ষণে আমরা তোমার নিকট বিদায় হইলাম। সুমন্ত্র ও 
গুহ উভয়েই বিষগ্ন হইয়া বলিলেন, রঘুনন্দন! আপনার! 
রাঁজতনয় ; আপনাদিগের শরীর অতি কোমল, পদত্রজে 
এক পদও গমন করেন নাই, কিরূপে এই হুর্গম অরণাপথে 
গমন করিবেন; বিশেষতঃ পর্থমধ্যে নান] প্রকার ভীষণ 
হিংস্র জন্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে ! অতএব আপনার! 
অতি সাবধানে গমন করিবেন এবং যে স্থানে তাপস- 
গণের আশ্রম আছে, তাহার সন্গিধানে অবস্থিতি 
করিবেন! দেখিবেন যেন সীতা দেবী কোন রূপে কষ্ট 
না পান। 

অনস্তর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে বটবৃক্ষের ক্ষীর দ্বারা জট? 
বন্ধন করিরা জনকান্মজাব সহিত জঙ্ুতনয়ার অভিমুখে 
গমন করিলেন । অ্ুমন্ত্র ও গুহ তীহাদিগের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ চলিলেন। বৃপকুমাবেরা সুরনদীর তীরে উপনীত 
হইয়া তাহাকে সাষ্টাক্গ প্রণিপাতপুর্ধক পরপারে উত্তীর্ণ 
হইলেন 1 নদী পার হইয়া তাহারা গমন করিতে লাগি; 
লেন। স্ুমন্ত্র ও গুহ, যত দূর দৃষ্টি চলিল, সেই স্থানে 
দণ্ডায়মান হইয়া এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
তাহার! ক্রমে ক্রমে নয়নপথের অতীত হইলে দীর্ঘ 
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নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাম্পাকুলনয়নে গ্ৃহাভিনুখেপ্রতি- 
নিবৃত্ত হইলেন। 

রামচন্দ্র কিছবদ্দর গমন করিয়া? এক হটবুক্ষ দেখিভে 
পাইলেন। তাহার অনতিদূরে পরম রমণীর সুদর্শন 
নামে এক সরোবর আছে। তীহারা সেই সরোবরের জল 
পান করিয়! পিপাপা শাস্তি করিলেন, এবং সে দিবস 
সেই তরুতলেই অবস্থিতি করিলেন। লক্ষণ শ্রীরামের 
নিমিন্ত নানাবিধ ফলমূলাদি আহরণ ও পর্ণশষ্যা প্রস্তৃত 
করিয়া দ্িলেন। রজনী সমাগত হইল রাঁমচক্র ও 
জানকী ফলমূল আহার করিয়া পর্ণশষ্যায় শয়ন করিলেন । 

এই সময়ে জীরামের অন্থঃকরণে অধোধ্যার চিন্তা উপ- 
স্িত হইল। তিনি লক্মণকে সন্বোধন করিয়া কহিলেন, 
ল্রাতঃ! কয়েক দিন হইল, আমরা অযোধ্যা পরিত্যাগ 
করিয়াছি । পিতা মাতা ক্ষণকাঁল আমাদিগকে দেখিতে 
না পাইলে অতিশয় কীতর হন। তীহার' এই দীর্ঘকাল 
আমাদিগের অদর্শনে কিরূপে জীবন ধারণ করিয়! থাকি- 
বেন? হয় ত তাহার! ছুর্ষর্ষহ পুত্র শোক সহা করিতে 
না পারিয়া গৃচলেবর পরিত্যাগ করিবেন। আমাদিগকে 
বনবাগ দিয়া কৈকেয়ীর মনোরথ পুর্ণ হইয়াছে । তিনি 
মৌভাগ্যমদে গর্বিত হইয়। না জানি আমার ছুংখিনী* 
জননীকে কত খস্ত্রণা দিতেছেন। আমার প্রতি বিদ্বেষ” 
বশতঃ আমার প্রিয়কারিণী মাতা সুমিত্রাকেও কতঞ্ণ 
ছুর্বাক্য বলিতেছেন । রাজা, কৈকেয়ীর বশবর্তী না হইল 
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(এরর অনর্থ ঘটিত না। লক্ষণ! ভুমি অবোধ্ায় প্রতি- 
গমন করিয়া তীহাদিগেব ছুঃখ দূৰ কর। আমি সীতার 
সহিত অবণ্যবাঁপী হই। তীহাদিগের অনিষ্ট শঙ্কা 
আমার জদরে আবিভূতি হইয়া অন্তঃকরণকে অতিশয় 
ব্যাকুল করিভেছে। আব আমি সুস্থির হইতে পারি না। 
হা মাভঃ। আমি জন্মিয়া আপনকাব কোন উপকার করিতে 
পারিলাম না। আপনি আমার নিমিত্ত কেবল গর্ত- 
যন্ত্রণা ভোগ কবিনেন। চিবকালই আপনকার ছুঃখে 
অতিবাহিত হইল। এই বলিয়া বাম্পমোচন করিতে 
লাগিলেন । 

লক্ষ্মণ তাহাকে বোঁকদ্যমান দেখিয়া কহিলেন, 
আপনি সাগান্তজনের স্তায় এপ শোক মোহের বশীভূত 
হইতেছেন কেন? ভবাছশ মহান ভব ব্যাক্তির! বিষমাবিপদে 
পতিত হইনেও শোকরিমোহিত হন না। আপনি এনপ 
শোকার্ত হইলে সীভাদেবী ও আমি কিরূপে প্রাণধারণে 
সমর্পৎভইব | লক্মানেব বাক্যে শ্রীবান শোক সংবরণ করি- 
লেন। অর্ঠডু ততেথ রজ" শী অতিবাহিত হইল। 

পর দিন প্রভাতে সাহাবা প্ররাগাভিমুঙ্টে গমন করি- 
লেন। তথায় উপনাত হইয়া বলিলেন, সৌসিত্রে ! 
এই স্থানে যখুনা আলগা গঞ্জার নহিহ মিলিত হইরা- 
'ছেন। এই স্ঞান অতি পনির; শুনিরধছি ইহার নিকটে 
মহাতপাঁ ভরদ্বাজ সুনির আশ্রম। এ দেখ ধুমশিখা 
উত্থিত ইইতেছে। বোধ হয় আশ্রম নিকটবর্তী) 
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আমরা এ পুণ্যাশ্রমে অদ্য অবস্থান করি। এই৯বলিয় 
অবিলম্বেই তাহারা ভরদ্রান তপোধনের আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন। তপোধন তাহাদিগকে সমাগত দেখিয়া পরম 
সমাদর ও যথাবিধি সৎকার করিলেন । 

রামচন্দ্র তাহাকে অভিবাদন পূর্ধক আন্মপরিচয় 
প্রদান করিয়া নিবেদন কবিলেন, ভগবন্‌! আমি পিতৃ 
আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি 
কিন্তু আমবা কখন অরণ্যে আগমন কবি নাই । আপনি 
কৃপা করিয়া আমাদিগকে এমন একটা স্থান নির্দিষ্ট করিয়। 
দিন, যে, আমর। সেই স্থানে নির্ধিত্বে অবস্থান করিতে 
পারি । 

মহামুনি তবদ্ধাজ উত্তর কবিলেন, ববুনন্দন ! আপনি 
ভাগ্য ক্রমে আমার আশ্রমে সমাগত হইয়াছেন । আমার 
ইচ্ছ!, আপনি এই স্থানে অবস্থান করিয়। তাপসধর্্ম 
আচরণ করেন। এই আশ্রম অতি পবিত্র ও তপোনিষ্ঠার 
প্রধান আস্পদ। ইহার অনতিদুরে ভগবতী গঙ্গা ও যযুনা 
বিরাজমান রহিয়াছেন । 

রামচন্দ্র ক্ৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, মহর্ষে' আপনার 
নিকটে অবস্থান করা অতি মৌভাগ্যের বিষয়। কিস্ত এই | 
আশ্রম অযোধার অধিক দূরবত্তাঁ নহে। এস্থানে থাকিলে 
অযোধ্যাবাসী বান্ধবগণ সর্বদা আমাদিগকে দেখিতে 
আসিতে পারেন। অতএব আপনি আমাদিগকে কোন 
নির্জন স্থান বলিয়া দিন। 
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মহীর্য ক্ষণকাল ধ্ানাঁসক্ত হইয়া বলিলেন, ইছার তিন 
যোজন অন্তরে" চিত্রকুট নামে একটী পরম রমণীয় পর্বত 
আছে। সে অতি পবিভ্র *স্থাম, তথায় শন্ত শত মহর্ষি 
যোগাসনে আসীন হইয়া তপস্তা করিতেছেন। বৌধ 
করি, সেই বিবিক্ত স্থান আঁপনাদিগের বাসযোগ্য হইতে 
পারে। শ্রীলাম সাহার বাক্য শ্রবণে সন্ধষ্ট হইয়া সে 
দিবস তথার বাস করিলেন। রজনী গ্রভাঁত হইলে 
তাহারা চিত্রকূট পর্ধভাভিমুখে যাত্রা করিলেন । খাষি- 
রাজ কিরদ্দ,র তান্াদিগের সহিত গমন করিরা বলিলেন, 
ইহার অনি দূরে মভানদী যমন] দেখিতে পাইবেন ; এ 
নদীতে নানাবিপ হিংআ জলচন জন্ আছে। আপনার। 
অতি সাঁবধাঁনে উড়্‌প দ্বারা উত্তীর্ণ হইবেন । নদী পাত্র 
হইয়। কিন, গমণ করিলেই শ্তাম দামে বিখ্যাত এক 
বটবৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইবে । সেই পাদপের নিকট যাহা 
প্রার্থনা কর। যার, ভাহা লাভ হইতে পারে । জনক, 
নন্দিনীর ঘর্দি কোন অনভলাষ থাকে, এ বৃক্কে নমস্কার 
করিয়া প্রীর্থনা করিলেই গ্রাপু হইতে পারিবেন । তথ! 
হইতে ফ্রোখমীত্র. গমন করিলে নীলবর্ণ অরপ্যশ্রেণী 
নয়নপথে অবতীর্ণ হইবে। সেই চিত্রকুট গমনের পথ | 
এইরূপ উপদেশ দিয়া ভরদ্বাজ খষি নিবৃত্ত হইলেন । 

রাম, লক্ষণ ও সীতা তাহাকে প্রণাম করিয়া কালি- 
শির অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । তথায় উপস্থিত, 
হুইরা দেখিলেন, যমুনা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে- 
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ছেন। তাহারা তভীরজাত কাষ্ঠ আহরণ পুববই উড়প 
নিক্ধাণ করিয়া নদী পার হইয়? সেই বুক্ষকে প্রনিপাত? 
প্রদক্ষিণ করিয়া রঘুকুলের কুশল প্রার্থনা করিতে লাগ- 
লেন। তাহারা এইরপে ভরদ্বাজ প্রদর্শিত পথ দ্বারা গমন 
করিয়া ক্রমে ক্রমে চিত্রকুট গিরি প্রাপ্ত হইলেন | 

রাম পর্বতোপরি আরটঢ হইয়া সীতাঁকে বলিলেন 
প্রিয়ে দেখ, নবনীরদাবলীর গ্ভার় বন শ্রেণীর কেমন 
রমণীয় শোভা হইয়াছে । তরুগণ ফলভবে অবনত ও 
পলাশরাণশতে মণ্ডিত উর কেমন অপুর্ব আীধারপ 
করিয়াছে । স্থানে স্থানে কিতশুক্ কর্ণিকার গ্ভ়ৃতি নানা 
জাতীয় কুস্থনকলিকা বিকর্নিত হইতেছে, বকুলাবলী 
মুক্ুলিত হইনাছে। সহ্কাৰ লতা মন্দ মন্দ গন্ধবহের 
সংযোগে আন্দোলিত হইয়া চারি দিক আমোশিত কবি- 
তেছে। ভ্রণর ভ্রমপীরা মধুপানে মন্ত হইয়া! গুন্‌ শুন্‌ 
ধ্বনি করিতেছে । কোকিলগণের কুহুরবে শরীর লোমা- 
ফিত হইতেছে । নানাজাতীর্র বিহঙ্গমগণ তরুশাখায় 
উপবিষ্ট হইঘ্না সুমধুর রব করিতেছে। স্থানে স্থানে 
স্রশীতল শিলাতল ও সুরম্য লতভাকু্জ দৃষ্ট হইতেছে। 
মধ্যে মধ্যে অধিত্যকা হইতে নির্বঝর বারি বর্বর *শব্দে 
পতিত হইতেছে । ক্ষণে ক্ষণে মন্দাকিনীর প্রবাহ হইঙ্েে 
স্থশ্রাব্য কল কল ধ্বনি উখিত হইয়। শ্রতিপথ আনন্দিত 
করিতেছে । দেখ, এদিকে আবার কেমন মনোহর পর্বত 
মাল! দেখা যাইতেছে; উহার শৃঙ্গ দকল এত উচ্চ ঢ্বাধ 
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হয়, ধর্ঘনন গগনমণ্ডলের স্পর্শাভিলাষে উন্নত হুইতেছে। 
সিংহ, শাদূ'ল প্রভৃতি হিংজ্র জন্তরা মাতন্থু কুর্গের সহিত 
একত্র ক্রীড়া করিতেছে । বোধ হয় তপস্বীদিগের আশ্রম 
সন্নিহিত। অতএব এই আশ্রমসন্নিহিত স্থানে আমা- 
দিগের অবস্থান করা কর্তব্য এই বলিয়া! সেই স্থানে 
অবস্থিতি করিলেন। রাম ও লক্ষণ উভয়ে গজভগ্ন দারু 
আনয়ন করিরা লতাবিতান দ্বার! ছুটা পর্ণকুটীর নির্মাণ 
করিলেন। বিদেহরাজনন্দিনী মৃত্তিকা দ্বারা তাহা লেপন 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহারা সেই স্থানে থাকিয়! 
চিত্রকৃটের বিচিত্র শোভ1 ও পুর্পফকলোপশোভিত রম্য 
স্থান অবলোকন করিয়! ক্রমে ক্রমে বনবাপ-ছুঃখ বিস্বৃত 
হইলেন । 

গিকে ন্ছামন্্ 'আঅফোঁধ্যায় গুদবষ্ট হুইয়। দেখালেন, 
অবোধ্যাপুরী আর্ভনাদে পরিপূর্ণ; পুববাসীরা শোক- 
সাগরে নিষগ্র । কেহই স্রস্থচিভ নহে। তিনি প্রথমে রাজ- 
সমীপে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রের অযোধ্যা হইতে যাত্রা- 
বধি স্থরসরিৎ উত্তবণ পর্য্যন্ত বাবশীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করি- 
লেন। রাজা শ্রবণমাত্র মুঙ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত 
হইন্লেন। কৌশল্যা জুমন্ত্কে গ্রত্যাগত দেখিয়া উচ্চৈঃ- 
স্বরে রোদন করিয়া! কহিলেন, স্থুমন্ত্র! তুমি আমার রাম, 
লক্ষ্মণ ও সীতাকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? কি বলি- 
যাই বা তাহাদিগকে বিদায় দিলে? তাহারা সেই সিংহ 
শার্দল প্রভৃতি শ্বাপদ সমাকুল ভয়ঙ্কর দুর্গম অরণ্যে 
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কিরূপে বাস করিবেন? ধাহারা নানাবিধ সুস্বাছু* উপা- 
দেয় দ্রব্য ভোজন করিতেন, তারা এক্ষণে কিরূপ কটু 
কষায়িত বন্য ফলমূল আহার করিঘ়া জীবন ধারণ করি- 
বেন। হারা এই স্ুুসমৃদ্ধ অট্টালিকামধ্যে স্থকোমল 
শধ্যায় শয়ন করিরা নিদ্রা যাইতেন, তীহারা এক্ষণে 
কিরূপে পর্ণশালাতে তৃণশষ্যায় শগ্নন করিৰেন। যাহারা 
এই অধোধ্াঁনগরের প্রশস্ত রাজপথে যানারূঢ হইয়া 
গমন করিতেন, তাহার! এক্ষণে কিরূপে কণ্টকময় দুর্গম 
অরণ্যে পদাঁতি হইয়া পরিভ্রমণ করিবেন? ভত্যগণ ছায়ার 
হ্যায় অন্থগত থাকিয়া! ফাঁহাদিগের পরিচর্যা করিত, 
তাহারা কিরূপে সেই ভীষণ অরণ্যে স্বয়ং বক্ষল আহরণ 
করিয়া পরিধান করিবেন! অভএব তূমি আমাকে দেই 
স্থানে লইয়া! চল, আমি একবার রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র নিরী- 
ক্ষণ করিয়া! তাপিত হৃদয় শীতল করি। 

হুমন্ত্র সান্তনা বাক্যে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! 
আপনি ধন্মশীল মহায্সা রামের নিমিত্ত চিন্তা করিবেন 
না। তিনি মহাপুরুষ ; তাহার চিন্ত সামান্তজনের ন্যায় 
ভোগলালসাঁর পরতন্্ব নহে। তিনি যে স্থানে অবস্থান 
করেন, সেই স্থানেই সুখী হন। সৌমিত্রি ও পতিপরা- 
য়ণ সীতা নিরস্তর তাহার শুশ্রধায় রত আছেন। তাহার 
অধিষ্ঠানে সিংহ ব্যাগ্রাদি আরণ্য সত্ব সকল জাতিবৈর 
পরিত্যাগ করিয়া একত্র অবস্থান করিতেছে । তীাহাদিগের 
নিমিত্ত আপনার কোন শঙ্কা, নাই। আপনি শোক পঁু- 
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ত্যাগ ফরুন। এইব্প প্রবোধ বাক্যে কৌশলাকে আশ্বাস 
দিয়া প্রস্তান করিলেন । 

রাজা! দশবথ রামচন্দেব বিবাসন দিনাবধি আহাব 
নিদ্রা পরিতাগ করিলেন তীহাঁব জদয় নিবন্তর শোকা- 
নলে দগ্ধ হইতে লাগিল। সর্ব বিষয়েই তাহার বিদ্বেষ 
জন্মিল। ক্রমে ক্রমে শরীর শীর্ণ হইযা গেল। তীহাব 
অস্তিমদশা উপস্থিত হইল। ভিনি এক দিবস নিশীগ 
সময়ে কৌশলাকে বলিলেন, প্রিয়ে! মনুষাকে শুভাশুভ 
কন্মেত ফল অবশ্যই ভোগ কবিতে হয় সন্দেহ নাই। আমি 
পূর্বে অতি ছুক্কত কর্ম কবিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহারই 
প্রতিফন পাইতেছি। আমি শব্দভেদী বাণশিক্ষা করিয়া 
ছিলাব । তাহার পরীক্ষার্থ এক দিন বর্ধাকীলে ঘন- 
তিমিবাবৃত রজনীতে মৃগবার্গী হইয়া ধন্ধর্্বাণ গ্রহণপুর্বক 
সরযূতীবে এক নিষ্কত স্তানে অন্তহিত হইয়াছিলাম। 
উত্যবসবে এক মুনিকুমণ'ব জল গ্রহণার্থ উদকুস্ত হস্তে 
লইয়া এ নদী ভীরে আগত হইলেন! আমি তাহার কুস্ত 
পূরণের শব্দ শ্রবণ করিয়া দ্বিবদবৃংহিত ভ্রমে সেই শক- 
ভেদী বাণ পবিতাগ কবিলাম। বাঁণ পরিত্যাগ করিবা- 
মাত্র “হা তাত !” এই করুণ শব্দ আমার কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট 
ছইল । তখন আমি অতি বিষপ্ন হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য 
করিয়া ধাবমান হইলাম | দেখিলাম, জটাজিনধারী 
কৌমারব্রক্মচারী তেজংপুপ্ধশরীর এক অপূর্ব মুনিকুমার . 
শর়বিধ ও শোণিতীক্ত কলেবর হইয়া “হ1 তাঁত! হা 
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মাতঃ! আমি হত হইলাম, হার! কোন্‌ ছুরাত্মা-'পামরক 
ছামার প্রাণসংহার করিল। আমার পিতা মাতা অন্ধ, 
পলিতকায় ও চলতশক্তি রহিত। তাভাদের আর কেহই 
নাই । কিন্ধপে তাহারা জীবন ধাসণ করিবেন ॥ *কে তাহা 
দের শুশ্রধা করিবে! ক্ষুধাতুর হইলে কে তাহাদের 
বুভূক্ষা নিবারণ করিবে? তৃষ্ণার্ত হইলে কে তাহাদের 
পিপাপা নিবারণ করিবে । হানুশংস নরাধম ! লোভান্ধ 
হইয়া একবাঁলে জীবত্রয়কে সংহার করিলি।” এইরূপ 
বিলাপ করিতেছেন । তাহাকে দেখিয়া ও তীাহাব পরি- 
দেবন বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি হতবুদ্ধি হইলাম । শরীর 
লোমাঞ্চিত হইল। যেন সেই শল্য আমার হাদয়ে বিদ্ধ 
হইল। আমি কি করিব, কিবপেই বা খষিকুমারের জীবন 
রুক্ষ] করিব, এই চিন্তায় অস্থির হইলাম | পবিণেষে নিরু- 
পায় হইয়! বলিলাম, হে মুনিকুমার ! এই পাপাস্মা নরাধম 
অক্তানবশতঃ আপনার প্রতি শন্ক্েপ কবিয়াছে। এক্ষণে 
উপায় কি? আমি ক্ভ্রয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রহ্মহত্যা 
করিলাম, আমার কি গতি হইবে ? বলির! দ্রিন। 
তপোবধনধুবা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া] বলিলেন, 
আর কি উপায় আছে । প্রাণ আমার ক গত হইয়াছে । 
আমার অন্ধ পিতা মাতা পিপাপায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া আমার 
জ্বাশায় আশ্বাসিত রহিয়াছেন | হয়ত তাহাঁরাও এত- 
ক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। আমাদিগের আশ্রম 
নিকটবর্তী। তুমি এই পথ দ্দিয়! শীত্্র গমন করিয়া! স্কুল 
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প্রদান দ্বারা তীহাদিগের প্রাণ রক্ষা কর। আর এই শল্য 


বজাগ্রি সংম্পর্শের স্যার আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে । 
এ যন্ত্রণা আর মহা হর না. সত্বর শল্য উদ্ধূ ত করিয়া 


আমার ক্রেশ শান্তি কর। তুমি ত্রঙ্গহত্যাব শঙ্কা করিও 
না। আমি ব্রাহ্মণ নহি। শুদ্ার গর্ভে ও ব্রাঙ্গণের ওরসে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছি । এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। 
তাহার এইরূপ বাক্য শ্রবণে আমার চিত্ত আরও অতিশয় 
আকুল হইতে: লাগিল, আম তাহার ভীবন রক্ষণে যত্বু- 
বান হইয়া অতি সাবধানে তাহার হছদয় হইতে শল্য 
উদ্ধাৰ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই জীবন বক্ষা করিতে পারি- 
লাম না। তিনি মুহুর্ভকাল পবেই পরিবুস্তনেত্র ও বিচেষ্- 
মান হইয়া! দেহ পবিতাগ কবিলেন। 
অন্তর আমি শোকাকলচিন্ডে জলকুস্ত হত লইয়। 
মহাতপাঃ অন্ধ তপোধনের আশ্রমে গমন করিলাম । তাপম 
তৃষ্ণার্ত হইয়া ভার্ধ্যার সভিত পুত্রের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন ; আমাৰ পদশব্ধ শ্রবণ করিবামাত্র বলিলেন, 
বত্ম! তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? বৃদ্ধ পিত। 
মাতাকে পিপাসায় ক্লেশ দিয়া কি জলক্লাড়া করিতে হয ? 
তোমার জননী তৃষ্চায় অতি কাতর হইয়াছেন, শীত্র জল 
প্রদান কর। আহা! ভিনি তখনও জানতে পারেন নাই 
ষে, তাহার জীবনপর্ধন্ব তনয়কে সংহার করিয়াছি 4 
তিনি পুত্রের প্রত্বুত্তর না পাইয়। পুনর্ধার বলিলেন, 
বস! তুমি আমাদের প্রতি কি কুপিত হইয়াছ? নিস্তব্ধ 
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রহিলে কেন? অন্ধ পিতা মাতার প্রতি কোপ করা চিত 
নহে। তুমিই আমাদের চক্ষুঃ। তুমিই আমাদের সর্বস্ব 
ধন। তোমার স্ুধামর বাকা শ্রবণ করিঘা আমরা জীবিত 
রহিয়াছি। তাঁহাঁতেও বঞ্চিত করিলে কিনপে, প্রাণ ধারণ 
করিব। অনতএব বৎস! কথা কহিষাঁ আমাদের উৎকণ্ঠা 
দূর কর। তুমি অন্ধের খষ্টি, ভূমি বই আমাদের আর কেহই 
নাই। মৃহর্ষির এইরূপ কাতির বাক্য শ্রবণে আমার চিন্ত 
অস্থির হইয়া উঠিল। জদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতে 
লাগিল। তখন আমার মনে মনে কত ক্ষোভ, কত অন্ু- 
তাপ ও কত শঙ্কার উদয় হইতে লাগিল। আমি কি করিয়া 
ধধির নিকটে গমন করিব, কেমন করিয়াই বা এই নিদারুণ 
বাক্য তাহার কর্ণগোচর করিব, এই চিন্তার বেপমান ও 
বিহ্বল হইলাম। পরে কৃতীঞ্জলি হইর! বাম্পগদগদসূরে 
নিবেদন করিলাম, তগবন্! আমি আপনার পুত্র নহি। 
আমি অতি নরাধম, রঘুকুলোদ্ভব, আমার নাম দশরথ। 
অমি অতি ঘোরতর পাঁপাচরণ করিয়া আপনকার নিকটে 
আসিয়াছি, যাহাতে আমার পরিপ্রাণ হয়, আপনি অন্থু- 
কম্পা করিয়া তাহা করুন। এই বলিম্না তাহার পুত্রের 
নিধন বৃত্তান্ত আন্গুপূর্র্বিফ নিবেদন করিলাম। 

অন্ধদম্পতী শ্রবণ করিবামাত্র অধীর হইয়া ধরাতিলে 
যুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে স্রাহাঁদের চৈততন্ 
হইল। তখন তাহারা হা বস! তুমি কোথায় বহিয়াছ? 
তোমার অন্ধ পিতা মাতার কি উপায় করিয়া গেলে 
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কে আুচ্দি আমাদিগকে সেবা ভক্তি করিবে? কে আম্া- 
দিগকে স্সেহবাক্যে সম্ভাষণ করিবে? কে আর আমাদের 
ছঃখে ছুঃবী হইবে। তুমিই আমাদের নয়ন, ভুষিই আমা- 
দিগের বল, তুমিই আমাদিগের বুদ্ধি, ও জীবনোপায়। 
তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিব। 
আর দগ্ধ জীবন্রই বা প্রয়োজন কি? হা! পাঁষাণ হৃদয় । 
তুমি এখন পর্য্যস্তও বিদীর্ণ হইতেছ না| কেন? হা ছুরা- 
তন ক্ৃতান্ত! অন্ধের সর্বস্বধন হরণ করিয়া তোমার কি 
পৌরুষ বৃদ্ধি হইল! হা নৃশংস নৃপাধম! তুই বদু- 
কুলোভ্ভব হই যথার্থ চণ্ডাঁলের কর্ম করিলি। এইরূপে 
করুণস্বরে রোদন করিয়া আমাকে বলিলেন, রে ছুরাত্মন্‌ ! 
তুই যে স্থানে আমার পুত্রকে সংহার করিয়াছিস্‌, সেই 
স্থানে আমাদিগকে লইয়া চল। আমরা একবার জন্মের 
মত তনয়কে স্পর্শ করিয়া সম্তপু অঙ্গ শীতল করি। তীহা- 
দিগের এইরূপ বাক্যে অতি অ্রিয়মাণ ও বিষপ্ন হইয়! 
উাহাদিগকে মৃত পুত্রের নিকট লইয়া গেলাম। তাহার! 
পুত্রের শরীর স্পর্শ করিয়া আতরস্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন। মুনিপত্তী মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়! মুখচুস্বন 
করিয়া বাম্পরদ্ধকঞ্ঠে কহিতে লাগিলেন বৎস! গাত্রো- 
গ্যানকর। আর জননীকে ক্লেশ দিও না। আমাকে মা. 
বলিয়া! ডাকে এমত আর কেহই নাই। তুমি একবার ম| 
'বলিয়। আঁমার কর্ণ ও হৃদয় শীতল কর। এইরূপ বিলাপ 
করিয়া! ধুলিতে বিলুঠিত হইতে লাগিলেন। অন্ধ স্থুনি 
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পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, বংস! আম্িউতামর' 
পিতা, এই তোমার জেহময়ী জননী, আমাদিগকে সম্ভাষণ 
করিতেছ না! কেন? ভুমি আমাদিগের প্রতি সমস্ত দয় মায়! 
বিস্কৃত হইয়া গেলে। কে আর আমাদিগকে অরণ্য হইতে 
ফল মূল আনিয়া! দিবে । আমি অন্ধ শক্তিহীন; কিরূপে 
তোমার অন্ধ জননীকে ভরণ পোনণ করিব? আর আমি 
রাত্রিশেষে কাহার বেদপাঠ শ্রবণ করিয়া কর্ণ শীতল 
করিব? বৎস! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়। ক্গণকাঁল জীবন 
ধারণে সমর্থ নহি। আমরা তোমার সহিত গমন করিয়! 
কৃতান্তের নিকট তোমাকে ভিক্ষা করিয়া! লইব। এইরূপে 
রোদন করিতে লাগিলেন । পরিশেষে মহর্ষি পুত্রের শর্ধা- 
দেহিক কার্ধ্য সম্পাদন করিয়' রোঁষান্বিত হইয়া আমাকে 
এই অভিশাপ দিলেন, রে নরাধম ! যেমন তুই আমাদিগেক 
জরাজীর্ণ শরীরে পুত্রশোকাগ্সি প্রজ্লিত করিয়। দিলি, 
যেমন আমাদিগকে শেষ দশায় পুত্র শোকে প্রাণত্যাগ 
করিতে হইল, তেমনি তোমাকেও অন্তিম কালে পুত্র পুত্র 
করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হভইবে। দশরথ এইরপে শাপ- 
বৃস্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, বোধ হয় সেই অভিশাপ 
অন্য ফলোন্ুখ হইয়াছে । আর আমি চক্ষুতে দেখিতে 
পাই না; কর্ণেও শুনিতে পাই না; আমার শরীর ক্রমশ 
অবসন্ন হইতেছে । এক্ষণে প্রিয়দর্শন ,রাম আমার গাত্র 
পর্ণ করিলেই শ্ররীর শীতল হয়। তাহাকে দেখিলেই* 
আমি সুন্থ হইতে পারি। হাঁ রাম! হা লক্ষণ! হা সীতে ! 
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তোম্ড/ কোণায় রহিলে, একবার দেখা দিয়া আমার 
গ্রীণ কর। এই কথা বলিয়। রাজা নয়নদ্বয় নিমীলন 
ও মৌনভাব অবলম্বন করিলেন। 

কৌশল্যা তাহাকে তুষ্কীস্ভূত দেখিয়! বোঁধ করিলেন 
রাজ নিদ্রিত হইলেন। কিন্ত রাজা যে দীর্ঘ নিদ্রা প্রাপ্ত 
হইলেন, তাহ বুঝিতে পারিলেন না। কৌশল্যা বিলাপ 
করিরা অভিশন কাতর হইয়াছিলেন, স্ৃতরাং অবিলম্বে 
নিদ্রাভিভূতা হইলেন। যাঁমিনী প্রভাত হইল। বন্দিগণ 
আসিয়া! রাজার নিদ্রা ভঙ্গের নিমিত্ত স্তৃতিপাঠ করিতে 
লাগিল। রাজা কোনরূপেই বিনিদ্র হইলেন না । তখন 
রাঁজমহিষীগণ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন রাজার 
নিষীলিত নয়ন, শরীর নিষ্পন্দ, মুখ মান ও শ্বাস রুদ্ধ 
হইয়া গিয়াছে! পতিকে এরশ দেখিলে কে স্থুস্থির হইতে 
পারে? তাহারা সকলেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন 'করিয়। 
উঠিলেন। কেহ শিরস্তাঁড়ন . কেহ বা হ্াদয়ে করাঘাত 
করিতে লাগিলেন। কেহবাঁ ভৃতলে পতিত হইলেন । স্থমি- 
ত্রাদেবী মঙ্্পন্ন হইলেন । পতিপ্রাণা কৌশল্যা পুত্র- 
শোকে থার্ণ ও মৃভগ্রায়া হইয়াছিলেন, পতিবিযোগ 
তাহার অতিশয় অসহা হইয়া উঠিল। তাহার হৃদয় যেন 
শতধা হইয়া! বিদীর্ণ হইতে লাখিল। তিনি ভর্তার 
চরণযুগল গ্রহণ করিয়া কাতরস্বরে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন, হা নাথ! হা জীবিতেশ! আপনি আমাদগের 
প্রতি স্সেহশূদ্ত হইরা কোথায় চলিলেন? কে আর, 
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আমাদিগকে প্রিয়বাক্যে পরিতুষ্ট করিবে? আপর্িআম্ 
দগকে চিরবিরহিণী ও টিবদ্ঃখিনী করিলেন আপ- 
নিই যথার্থ পুণ্যান্বা, আপনিই যথার্ণ সাধু, আপনি অনা- 
পাসে শোঁকসাগনৰ হইতে উন্বীর্ণ হইলেন। আপনাকে 
আর রামের বিঘোগ জন্য দুর্বিষহ যন্ত্রণা জন্য করিতে 
হইল না। আমি অতি হচভাগা। কেবল ছুঃখ ভোগ 
কবিবার নিনিন্ত জীবিত রহিলাম। হা রাম! হা লক্ষণ 1 
তোমবা পিতঠাঁন হইলে । তোমাদেব পিতা তোমাদের 
আদর্শনে পৃথিবী পবিভ্াযাগ কন্সিলন। হা দুরাচারিণি 
কৈকেন্ি। তোমার মনক্কামনা পূর্ণ হউন । তোমাৰ কার্ধ্যা- 
কাধ্য বিবেচন। নাই, ধন্মাধম্ম বোধ নাত, লেকলজ্জার 
ভরু নাই, শিন্দা বা মানহানির শঙ্গা নাই। তুমি অর্থ 
লালস।ষ এই বিষম অনর্গ ঘটাইলে। ভৌম। হইতেই এই 
সর্বনাশ হইল। হাঁ ছ্রাকাজ্ষিণি! তোমার অসাধ্য কিছুই 
ন্ই। তুমি পুত্রকে নির্বানিত করিলা পঠিহভ্যাব পাপে 
লিগ হইলে। হে নাথ! আমি শোকবিমোহিত হইয়। 
আপনার নিকটে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা 
কূপ! করিয়া ক্ষমা করুন। এই বলিবা বিলাপ করিতে 
লাগিলেন । 

মহর্ধি বশিষ্ট, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ প্রভৃতি 
অমাত্য ও বান্ধবগণ রাজার পরলোক প্রাপ্তির অমাচনি 
শ্রবণ করিয়। অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং ফাজভবনে উপ 

ত হইয়! সকলকে সান্বনা করিতে লাগিলেন। স্টুমস্থ 
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তুপোররিধি বশিষ্ঠদেবকে বলেন রামচন্্র অরণ্যে গমন 
করিয়াছেন ।. লক্ষণ ও তাহা সহিত অরণ্য বাস আশ্রয় 
করিয়াছেন। ভরত ও শক্ত উভয়েই মাতুলালয়েই অব- 
স্থিতি করিতেছেন। রাই রাজশুত্ত হইল । এক্ষণে কর্তব্য 
কি? রাজ্য অরাজক হইলে বহু অনিষ্ট ঘটনা হুইবে। 
দন্্য তস্করের| নির্ভয়ে উপদ্রব করিবে। প্রজাগণ স্থথে 
কালহরণ করিতে সমর্থ হইবে না । বলবান্‌ লোকেরা ছুর্ব- 
লের প্রতি অত্যাচার ও তাহার সর্প হরণ করিয়া 
লইবে। সকলই ধর্মকারধ্যের অনুষ্ঠানে পবাজ্খুখ হঈয়। 
সতত পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবে । অতএব এক ব্যক্তিকে 
রাজপদে অভিষিক্ত করা কর্তব্য । 

বশিষ্ঠদেব সকলের সহিত পবামর্শ করির। ভরতের 
আনয়নার্থ কার্দাদক্ষ দূতদিগকে গিরিবজপুরে পাঠাই়া 
দিলেন এবং নরপতিকে তৈলদ্রোণীতে নিক্ষেপ করিলেন । 
দূতগণ আদেশমাত্র ত্বরান্বিত হইযা হস্তিন। পাধ্থ্রল 
প্রভৃতি নানা জনপদ আতক্রম করিয়া সপ্ত দিবসে গিরি- 
ব্রজপুরে উপস্থিত হইল। যে দিবস দূতের! গিরি ব্রজপুরে 
উপস্থিত হয়, তাহার পুর্ববাত্রে ভরত ছুঃস্বপ্প দর্শন 
করিয়াছিলেন । তিনি বয়স্যগণের নিকট বিষণপরবদনে 
বলিলেন বয়স্যগণ! আমি রজনীশেষে অতি অমঙ্গল 
সুচক স্বপ্পদর্শন করিয়াছি, যেন চন্দ্রমী ভূতলে পতিত 
হইয়াছেন। দিবাকর রাহ্গ্রস্ত হইয়াছেন। অস্ভোনিধি 
শুদ্ধ হইতেছে। মহাদ্রম সকল উৎপাটিত হইতেছে'। 
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শৈলশিখর তৃমিসাঁৎ হইতেছে । পিতা রক্তবস্তসপরিধা্দ 
করিয়া! দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছেন। আমি কথন 
পর্ব্বতশৃঙ্ক হইতে পতিত, কখন বা! গোময় হ্রদে নিমগ্ন 
হইতেছি। কথন ঘা ক্রন্দন, কখন বা হাস্ত করিতেছি। 
এইরূপ অশুভ সূপ্র দর্শনে সামার মূন অতি ব্যাকুল হই- 
য়াছে, আর আমি স্থির হইতে পারি না। কিরূপে অযো- 
ধার সম্বাদ প্রাপ্ত হইব! ভবত এইরূপে অমস্্ুল সপন 
দর্শন বর্ন করিতেছেন এমত সময়ে অযোধ্যাবাসী দৃতগণ 
সন্মধে দণ্ডায়মান হইল । তিনি নহসা দূৃতদিগকে সমাগত 
দেখিয়া অধিকতর উতৎ্ক্িত হইর। অধোধ্যার কুশল সমীচার 
িজ্ঞাসা করিলন । 

দূতগণ রামের বনব।স ও রাজার মৃত্য বৃত্তান্ত গোপন 
ক্রি সন্ত্রান্ত হইরা স্ালহসুনে নবেদন কাঁরল নৃপকুমার 
সমুদ্ায়ই মশ্্রল। বুপতি আপনাদিগকে দর্শন করিবার 
নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন। অতএব আপনার! 
সত্বর অযোপ্যা গমনের উদ্বষোগ কক্ষন। দূতগণ প্রকৃত 
কথা গোপন করিল। কিন্তু ভরত তাঁহাদের ভাব দর্শনে 
স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন অধোধ্যার অমন্তল ঘটিয়াছে। 
তিনি পুর্ধাপেক্ষা অধিকতর উদ্দি্থ হইয়। মাতামহেব 
নিকট অযোধ্যা গমনের অন্ুমতি গ্রহণ করিলেন । এককুযু 
রাজ তাহাদিগকে নানাবিধ রত্ব ও অলঙ্কারাদি প্রদান 
করিয়া বিদায় করিয়া! দিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ রথাঞ 
| হইয়া ক্রমে ক্রমে নানা জনপদ অতিক্রম কনরয়। 
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শা দি অযোধ্যানগরের সন্নিকর্ষে উপস্থিত হইলেন। 
উপস্থিত হইরা বলিলেন সারথে! যে অযোধ্যাবাসী জন- 
গ্রণ্রে কোলাহল শব্দ বহুদূর হইতে শ্রুতিগোচর হইত, 
সেই অযোধ্যা অদ্য নিঃশব্দ ও নিস্তব দৃষ্ট হইতেছে। 
রাজপথ জনশূন্য হইরাছে। নট নর্তকেরা নৃত্যগীত পরি- 
ত্যাগ করিম্বাছে। অযোধ্যাকে শ্রীত্রষ্টের স্তায় দেখাই- 
তেছে কারণ কি? এই কথা বলিতে বলিতে তাহাব। নগরী 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।  ভরতের মন পিতার অনিষ্ট 
শঙ্ধায় আকুলিত হইগাছিল। অতএব তিনি অন্ত কোন 
স্সানে বিলম্ব না কিয়া অগ্র পিতার বাসবভনে গমন 
করিলেন। তথায় পিত!কে দেখিতে না পাই মাতৃসমীপে 
গমন করিয়! তীহাব চরণে প্রণাম করিলেন । 

কৈকেরী পুত্রকে বহু দিনের পর আগত দোথিয়া জষ্ট- 
চিন্তে পিত্রালগ্ের কুশন বাকী জিজ্ঞাসা করিলেন । 
ভরত সংক্ষেপে মাভামহগহের কুশল স্বাদ প্রদান করিয়া 
বলিলেন মাতঃ! অদ্য আমি অযোধ্যাবাপী সকলকেই 
নিরুতৎ্সাহ ও নিরানন্দ দেখিভেস্ছি, পিতাঁকেও তাঁহার 

গ্রহে দেখিতে পাইলাম না ইহার কারণ কি? আমার মন 
অতি উতৎ্কঠিত হইরাছে। আপনি কারণ বলিয়। শামা 
'উৎকৃষ্ঠা দুর করুন। কৈকেরী কহিলেন বৎস ! মহারাজ 
তোমার প্রতি রাঁজ্যভার অর্পণ করিয়। সুর্ারোহণ করিয়া- 
ছেন। ভরত এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিবমাত্র ছিন্ন; 
সূলু, তরুর হায় ক্ষিতিতলে পতিত হইয়া রোদন করিখে 
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লাগিলেন। কৈকেয়ী রোরুদামান ভরতকে সাস্তবনালইরিয়! 
বলিলেন পুত্র ! তোমার ধর্দ্পরায়ণ পিতা এস্কান অপেক্ষা 
উৎ্কষ্ট স্থানে গমন করিয়াছেন, তাহরি নিমিত্ত শোক 
করা উচিত হয় নাঁ। এক্ষণে যাহাতে রাজ্য সুস্পসিত 
হয়, তাহার উপাঁয় কর। 

ভরত অতিশয় ঢুঃখিত হইয়া বলিলেন মাতঃ ! রাজা 
প্রিয়পুত্র রামকে রাঁজো অভিষিক্ত করিবেন অথবা যজ্ঞ 
করিবেন। এই মনে করিয়া! আমি জত্বর আনিয়াছি 1 কিন্ত 
আমি এই স্তানে উপস্থিত হইয়া পিভার মরণ সমাচার 
শ্রবণ করিলাম। আঁমাঁর তুল্য অধন্য আর নাই। আমি 
পিতার মরণ সময়ে তীভাঁর পরিচর্যা কবিতে পাঁরি- 
লাম না। রাম ও লক্ষণ উষ্ঠটারাই ধন্য | তীাহাবা পিতাঁর 
অস্তিমকাঁল কর্তব্য সমুদয় করিয়াছেন । হে মাঁতঃ! আমার 
পিতা কি ব্যাধি বশতঃ লোকান্তর গমন করিয়াছেন ? 
মৃত্যুকালেই বা আমার হিতার্থ কি কথা বলিয়া! গিয়া 
ছেন? আপনি বিশেষ করিয়া তৎসমুদায় আমাকে বলুন ! 
কৈকেয়ী বলিলেন তোমার পিতা হা রাম! হা লক্ষণ! 
এই বলিয়া কাতরসূরে বহু বিলাপ করিয়া প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন । ভরত দ্বিতীয় অপ্রিয় কথা শ্রবণে অতি 
বিষণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কোথাঁয় 
গিয়াছেন? পুত্র রাঁজ্যলোভে সন্তুষ্ট হইবে মনে করিয়া 
নিল'জ্জ1! কৈকেয়ী বলিলেন, বৎস! তোমার পিতা রামকে 
১ নিঘুক্ত করি এবং তোমাকে রাজাভার দিক 
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পুত্রকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আর লক্ষণ ও "সীতা 
শ্রীরামের সহিত গমন করিয়াছেন । 

ভরত জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতা প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়- 
উম ব্ামকে কি অপরাধে বনে নির্বাসিত করিলেন? রাম 
কি ব্রাঙ্গণবধ, ব্রন্স্বহরণ, অথব! প্রজাগীড়ন করিয়া 
ছিলেন? কৈকেরী কহিলেন, বৎস! পরম ধার্মিক রাম 
কুকর্ম করিবেন ইহা! কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে । আমি 
রামের যৌবরাজ্যাভিষেক নন্বাদ শ্রবণ করিয়া! রাজার 
নিকটে তোমার রাজ্যাভিয়েক ও রামের চতুর্দশবর্ষ বনবাস 
প্রার্থনা করিয়াছিলাম। রাজা আমার অভিলষিত বর 
প্রনান করিবেন অক্্ীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার 
মনোরথ পুর্ণ কবিরাছেন। আমি তোমার নিমিত্তই এই 
পরিশ্রম করিয়াছি । অতএব তুমি রাঁজ্যগ্রহণ করিয়া আমার 
শ্রম সফল কর। 

ভরত পিতার মৃত্যু ও ভ্রাতার বনবাসের কথা শ্রবণ 
কবিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, মাতঃ! তুমি 
নিরপরাধ রামকে বনে নির্বাসিত করিয়া স্বরং ঘোরতর 
নরকে গমন করিলে, আমাকেও অযশোভাগী করিলে। 
পিতা ও পিতৃতুল্য ভ্রাতা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, 
আর আমার রাজ্য ও ভোগ স্থখের প্রয়োজন কি? আমি 
প্রাণত্যাগ করি, তুমি সুখী হও । এই ছুর্ধহ রাজ্যভাঁর 
বহন করি আমার এরূপ সামর্থ্য নাই। সামর্থ্য 1 
আ্টমি ভোমার মনোরথ পূর্ণ করিব না। আমি রীরামত 
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বন হইতে নিবর্তিত করিয়। স্বয়ং চতুর্দশবর্ষ বলো বাস 
করিব। এই কথা কহিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে 
আরম্ত করিলেন । 

শত্রত্ব ভরতের আর্তনাদ শ্রবণ করির1 তথায় উপস্থিত 
হইলেন এবং কৈকেয়ী কুজার বাক্যের বশীভূত হইয়া 
রামকে প্রব্রাজিত করিয়াছেন শুনিয়া কহিতে লাগিলেন, 
রাম বিদ্বান্‌ ও বুদ্ধিমান হইয়। জ্রীলোকের কথায় বন গমন 
করিলেন কেন? আর বলবীধ্ধ্যাজ্্সম্পন্ন লক্ষ্মণ পিতৃবাক্য 
গ্রহণ না! করিয়! বলপুর্ধক রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করিলেন না কেন? রোষলোহিতাক্ষ শক্রপ্ধ এইরূপ 
আক্ষেপ করিতেছিলেন এমত সময়ে কুন্ডা শুভ্র বসন ও 
আভরণে ভূমিত হইয়া দ্বার দেশে আগত হইল। ভরত 
তাহাকে দেখিয়া শক্রপ্রকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! এই 
পাপায়পী হইতেই আমাদিগের এত অনর্থ আপতিত 
₹ইরাছে। 

শক্রস্স ী কথা শ্রবণমাত্র ক্রোধান্ম হইয়া কুক্জার 
গলদেশ গ্রহণ করিলেন এবং তাহার বদন পাংশু দ্বারা 
পরিপুরিত করিয়া বলিতে লাগিলেন রে পাপীরসি ! তুই 
এই সর্বনাশের মূল; অদাই তোকে যমভবনে প্রেরণ 
করিব॥ এই কজিদ্ব$ ক্ষিভিতালে ফেলিয়। আকর্ষণ করিচুভ 
লাগিলেন। কুক্তার সখীগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া উচৈচঃ- 
স্বরে চীৎকাব করিতে লাগিল। কৈকেদী কুজার দুর্দশা 
দর্শনে €ঃ।খত হইয়া তাহার প্রাণবক্ষার্থ ভরতকে অনু 
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€রাধ স্কিরিতে লাগিলেন। ভরত ধক্রপ্নকে বলিলেন 
ভ্রাতঃ1 ক্ষান্ত হও। স্ত্রীজাতি অবধ্যা; বিশেষতঃ কুঞ্জা 
পরপ্রেব্যা ) ইহাকে বধ কবিলে অযশ হইবে এবং রামচন্দ্র 
জানিতে পারিলে তোমাকে ও আমাকে পরিত্যাগ করিবেন । 
শক্ঘ্ন জাতিবাকো কুবজাঁকে পরিত্যাগ করিলেন। 

অনস্তব ভরত শক্রত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 
ভ্রাতঃ! সকলই অনুষ্টারত্ত ! মন্ুয্য অদৃষ্টের বশবর্তী 
হইয়াই হ্খ ছুঃখভোগ্‌ ও সৎ ও অসৎকার্যো প্রবৃত্তি 
বিধান করিয়া থাকে । অআ।মার মাতা ছুদ্েব বশতঃ এই 
গহির্তি অযশক্কব কার্ধ্য করিয়াছেন। দৈবই সর্ধগুণাঙ্বিত 
স্থখোচিত রামচন্দ্রকে ছুঃখে নিক্ষিপ্ত করিধাছে। আমি 
বিলক্ষণ বুঝিতেছি আমার জননী দৈবপাশে নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া লোঁকবিগহিত কর্ম কবিযাছেন। কিস্ত আমি 
কির্ূপে মাতা কৌশল্াঁৰ সহিত সাক্ষাৎ করিব, তিনিই 
বাকি মনে করিবেন । এই ভাবির আমার অন্তঃকরণ 
অতিশর ব্যাকুল হইতেছে । যাহা হউক, চল একবার 
জ্যেষ্ঠা মাতার সহিত জাক্ষাৎ কনিয়া আসি। এই কথা 
বলিয়া শত্রত্রের সহিত কৌণল।াব নিকট গমন করিলেন । 
কৌশল্যাও তাহাদ্রিগের আন্দনাদ শ্রবণ কবিষা তাহাদের 
পৃহিতূ, সাক্ষাৎ করিতে আপিতেছিলেন। ভরত ও শব্তন্্ 
কৌশল্যাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তাহাকে প্রণাম 
কেরিষা শোকে মুঙ্ছিত হইয়া ভূতলে পত্তিত হইলেন ।। 
কৌশল্যা তাহাদিগকে ভূমি হইতে তুলিয়া পরুষবচনে' 
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বলিলেন, ভরত! তুমি যে রাজালাতেন অভিলাষ শরিয়া, 
ছিলে, তোমার মাতা চাতুরী কিনা তাহা প্রার্থন। 
করিয়া লইয়াছেন। তুমি এক্ষণে ৮5 লন্ধরাজ্য অক- 
স্টকে ভোগ কর। আমার পুত্র রান, না ও লক্ষণের 
সহিত যে স্থানে গমন কবিয়'ছেন, আমিও স্থমিত্রার 
সহিত সেই স্থানেই গমন করিব। ভূমি আমাকে লইয়া 
চল। 

ভরত এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্জলিবন্ধন 
পূর্বক কৌশল্যাকে বলিলেন, মাতঃ! আপনি সবিশেষ না 
জানিয়। অকারণ ভর্খসনা করিতেছেন। আমি ইহার 
কিছুমাত্র জানি নাঁ। রামের প্রতি আমার যে স্থির ভক্তি ও 
প্রীতি আছে তাভী আপনি অবগত আছেন । আমি যদি 
রাজ্যলোলুপ হইয়া রামের বনবাসে সম্মতি প্রদান করিয়া 
থাকি, তাহা হইলেই মিত্রদ্রোহী, ককতত্র, গুরুহস্তা, মিথ্যা 
বাদী ও পরস্বাপহা'রীর যে পাতক হয়, আমি সেই পাপে 
লিপ্ত হইব। ভরত এইরূপ বারম্বার শপথ করাতে 
কৌশল্যা কহিলেন, ব্ত্স! তুমি শুদ্বস্বভাব ধাশ্মিক ) 
তোমার কোন দোষ নাই, ইহা আমার বিলক্ষণ হদয়ঙ্গম 
হুইন্ডেছে। তুমি আর একপ শপথ করিও না। তুমি 
রামের স্ভায় যে, ধর্্মপথ হইতে বিচলিত হও নাই, ইভা 
আমার আনন্দের বিষয়। এক্ষণে তোমার প্রতীক্ষান়্ রাজার 
শরীর তৈলদ্রোণীতে নিহিত রহিয়াছে । তুমি তাহার 
অস্ত্যেষ্িক্রিয়া বিধিবং দাদন করিয়া পরম স্খে প্রজঞু- 
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পরণলন ০ক্কুর, এবং দীর্ঘজীবী হইয়! স্বকুলোচিত ধর্ম লাভ 
কর। 

কৌশল্যার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তরতের শোঁক- 
সাগর উচ্ছলিত হইয়! উঠিল। তিনি নিতাস্ত অধৈর্ধ্য 
হইয়! বিলাপ করিতে লাঁগিলেন। দিবাকর অস্তগত 
হইল। বশিষ্ঠদেব, বামদেব প্রভৃতি অমাত্যগণ, ভরত 
আসিয়াছেন শুনিয়া তাহার নিকটে আগমন করিলেন। 
দেখিলেন, ভরত অধোমুখ হইয়া রোদন করিতেছেন । 
বশিষ্ঠদেব তাহাকে বলিলেন, রাজকুমার! যে ব্যক্তি 
আপত্কালে ধৈধ্যশালী হইর1 কর্তব্যকার্য্ের অনুষ্ঠানে 
সমর্থ হয়, লোকে ভাহাকেই পণ্ডিত বলে । তুমি বিদ্বান্‌ 
ও বুদ্ধিমান হইয়া এরূপ শোকার্ড হইতেছ কেন? পণ্ডিত 
ব্যক্তি সর্ধস্ব বিনষ্ট হইলেও শোক, মোহের বশীভূত হন 
না। যদি শোক বা রোদন করিলে মৃতব্যক্তি পুনভবিত 
হইত, তাহা হইলে আমরা সকলেই রোদন করিরা মহা- 
রাজকে পুনজীবিত করিতাম। অতএব শোকাবেগ সম্বরণ 
করিয়া পুত্রের অবশ্ত কর্তব্য পিতার ওদ্ধদেহিক কার্ধ্য 
সম্পাদন কর। অশঞ্রজল মোচন করিলে সূর্গত ব্য্তি* 
ত্বর্দ হইতে নিপতিত হযর়। তুমি অশ্রজল পরিত্যাগ 
রিয়া পিতাকে স্বর্ণ হইতে পাতিত করিও না। যাহাতে 
তাহার সদগতি হয় তাহা কর। ভরতকে এইরূপে পাস্বন। 
করিয়া তাহার! যথাস্থনে গমন করিলেন। ভরত অতি 
হঃখে সে রজনী অতিবাহিত করিলেন । পরদিন স্ধ্যোদয় 
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হইলে অস্ত্োষ্টক্রিয়ার উপযোগী যাবতীয় দ্রবা সামস্রী 
আহত হইল। ভরত ও শক্রদ্ন অমাত্যগণের সহিত যথা- 
শান্স রাজার অগ্রিসংস্কাব করিলেন? তীাভারা রাজার 
দাহাদি কার্ধ্য করিয়! পুরমধো প্রবিষ্ট হইলেন; পুরবাসীর] 
পুনর্বার ক্রন্দনকোলাহল করিরা উঠিল। ভরত অতিশয়" 
শোকাতুর হইয়া অশৌচ-কালোচিত যত্যাচার করিতে, 
লাগিলেন। দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে, ভরত পিতার 
শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া! বথাবিধি সম্পন্ন করিলেন মন্দ্রিগণ 
তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার মানসে একটী সভা 
করিলেন। অমাভ্য, বান্ধব ও সভাসদগণ সকলেই সভায় 
উপস্থিত হইলেন। স্ভামপ্যে খবিশ্রেন্ বশিষ্ঠদেব ভর- 
তকে সম্বোধন করিনা কহিলেন, নৃপকুমার ! মহারাজ এই 
ধনধান্যবভী স্থুসমুদ্ধ রাজসম্পন্তি তোমাকে প্রদান করির] 
স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও পিতৃ- 
আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ এই অকণ্টক রাজ্য তোমাকে অর্পণ 
করিয়াছেন । নানাদেনীযর় নৃপগণ নানাবিধ রত্ব উপহার 
দিতেছেন। প্রধান প্রধান প্রজাগণ ও অমাত্যগণ সভা- 
মধ্যে উপস্থিত আছেন, সকলেরই অভিলাষ বে, তুমি 
অভিষিক্ত হইয়া রাজধর্্মান্বসারে প্রজাপালন কর। 
ভরত বশিষ্ঠদেবের এই কথ! শুনিয়া অতিশয় 

হইয়া বলিলেন মহর্ষে! বুদ্ধিমান, ধার্মিক, সর্বগুণসম্প্র 
জোন্ঠ ভ্রাতৃুপর্বে আপনি আমাকে কিনূপে রাজ্যভার গ্রহণ 
করিতে আদেশ করিতেছেন। রামচন্দ্রই এই রাজ্য 
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ধিকাঁরী। তিনি বর্তমানে যদি আমি রাজ্য গ্রহণ করি, 
তাহা হইলে আমার রাজ্য অপহরণ করা হইবে । আমি 
ইক্ষাকুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই অস্বপর্য ও অযশস্কর 
পাঁপ কন করিয়া! সেই নিষ্লঙ্ক কুল কলঙ্কিত করিতে 
অভিলাষ করি না। আমি রামচন্দ্রকে অরণ্য হইতে আন- 
য়ন করিবার চেষ্টা করিব, যদি একান্তই তাহার মত পরি- 
বর্তনে সমর্থ না হই, তাহা হইলে আমিও লক্ষণের স্তায় 
তাহার অন্ুচর হইয়! সেই বনে বাস করিব। আমি সেই 
দর্বগুণাকর রামচন্দ্র ব্যতিরেকে ক্ষণকাল অযোধ্যায় বাস 
করিতে সমর্থ নহি। পিতা লোকান্তর গমন করিয়াছেন, 
এক্ষণে সেই জোস্টভ্রাতাই পিতার স্তায় আমার রক্ষাঁ- 
কর্তী। সভাসদগণ ভরতের স্ায়ান্ছগত বাক্য শ্রবণ করিয়া 
আনন্দাশ্র পরিত্যাগ পূর্বক তাহাকে সাধুবাদ করিতে 
লাগিলেন । 

অনস্তর ভরত রামের আনয়নার্থ অরণ্যগমনের উদেধাগ 
করিলেন। হন্ডী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি চতুরঙসেনা স্ুস- 
জ্জিত হইল। পুরবাসীরা ভরতের সহিত রামননিধানে 
গমনোদ্যত হইল । কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা প্রস্তুতি 
পুরপুরস্বীগণ রাম সন্দর্শনে সমুত্সুক হইয়া রথে আন 
হইলেন। এইরূপে সমুদয় উদেোগ হইলে ভরত ও শক্রন্, 
পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ বেষ্টিত হইয়া অরণ্যে. যাত্রা করি- 
লেন। তাহারা তমনা নদী উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে নান 
জনপদ অতিক্রম করিয়া শৃম্কবের পুরে উপস্থিত হইলেন 
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তথায় গুহের নিকট শ্রীরাম ও লক্ষণের জটাবন্ধন বৃভাস্ত 
শ্রবণ করিয়া অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইলেন । অনন্তর গুহ- 
গদর্শত পথ অবলম্বন করিফ। ভনদ্বাজজ সুদিন আশআষ- 
ভিমুখে গমন করিলেন। নিষাদপতিও তীাহাদিগের 
সম্ভিবাঁহারে গেলেন। ভরত ভরদ্বাজ তপোধনের আশ্র- 
মের সন্নিহিত হইগ্স। মনে করিলেন, সমস্ত সৈন্য লামন্তের, 
সহিত খষির আশ্রমে গমন করিলে আশ্রমগীড়া ও মহ- 
্ির কষ্ট হইতে পারে" এই বিবেচনা করিয়া আশ্রমের 
কিঞ্িৎ দুরে সেনাগথকে রাখিরা বশিষ্ঠটদেবের সহিত 
মহর্ষি ভরদ্বজের নিকট গমন করিলেন । ভরদ্বাজ তপোৌ- 
ধন তাহাদিগকে ঘণোচিত সমাদর পুর্বক ভরত ও শক্র- 
প্বের পরিচয় লইয়া, রাজ্যের কুশল ও তাহাদিগের আগ- 
মন প্রয়োজন জিভ্তাস।? করিলেন । ভরত খধষির ঢবণে 
প্রণাম করিরা পিতার পরলোকপ্রাপ্তি ও রামের আনয়- 
নার্থ আপনাঁদিগের সৈম্তসহ অরণ্যগমন বার্তা নিবেদন 
করিলেন। মহর্ষি শ্রবণ করিয়া হর্ষবিষাদজ অশ্রমোচন 
পূর্বক বলিলেন, ভরত ! তুমি যথার্থই ইঙ্গাকুবংশের অব- 
তংস; যেমন বংশে জন্ম” তছুপঘুক্ত কাঁধ্য করিয়াছ, তোমা- 
দ্বারাই কুল সমুজ্জল হইয়াছে । এই কথা বলিয়া সৈন্ঠ 
সামন্ত প্রভৃতি অন্ুচরগণকে আশ্রমে আনয়ন ক 
আদেশ করলেন। ভরত তৎক্ষণাৎ তাহার আজ্ঞা সম্পা 
দন করিলেন। 

তুপোনিধি পরম প্রীত হইয়া অগ্িগৃহে প্রবেশক্র্কক 
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আচমন করিরা বিশ্বকর্মীকে আহ্বান করিলেন। বিশ্ব- 
কর্খী সুরলোক হইতে, অবতীর্ণ হইলে, মুনি তাহাকে 
বলিলেন, আমি অতিথি সৎ্কাব করিবার মানস করিয়াছি, 
তুমি তাহা পুর্ণ কর। দেবশন্ী বিশ্বকন্ম! মহর্ষির আদেশ- 
ক্রমে তৎক্ষণাৎ স্ুসমুদ্ধ রাজভ ধন নিন্র্ণ করিলেন। এবং 
সুদৃশ্ত মনোহর বস্ত্র সকল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মহর্ষির 
যোগবলে নানাবিধ স্থস্বাছ অন্ন পানাদ্ি প্রস্তুত হইল। 
বাহার যাহা অভিরুচি, তিনি ভাহ।ই প্রাপ্ত হইতে লাগি- 
লেন। গন্ধরঁগণ বাণাখাদন ও গান করিতে লাগিল। 
অপ্মরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ভরত, শকত্রদ্ধ ও 
সেনাগণ ইচ্ছান্থুরণ পান ভোজন করিরা পরম প্রীত 
হইলেন এবং মহর্ষির আশ্চর্য্য তপঃগ্রভাব দর্শনে বিশ্বয়া- 
পন্ন হইয়া তাহাকে সাধুবাদ করিতে লাগলেন । তাহারা 
সে দিবস তথার বাস করিরা, রাত্রি গ্রভাত হইলে মুনিকে 
অভিবাদন পুর্ধবক তাহার উপদেশান্ুসারে চিত্রকুটের অভি- 
মুখে যাত্রা করিলেন । 

ওদিকে রামচজ্দ্র প্রিয়তমার সহিত গিরি ও বনবিহী- 
রার্থ বহির্গতি হইয়। তত্রত্য নান] প্রদেশে পর্যটন করিতে 
লাগিলেন। এই স্থানে নানাজাতীয় সুগন্ধি কুসুম, 
বিন তরুলতা, গৈরিকাদি-রাগ-রঞ্জিত গিরিগ্রদেশ, ক্থম্য 
নিকুঙ্জ, সুক্সিপ্ধ শিলাতল এবং অপূর্ব অরথ্যশোভ1 সন্ব- 
শন করিয়া জনকনন্দিণী আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। 
রামণন্ত্র সয়ং বুক্ষ হইতে নানাবিধ স্ুরভিকুন্থুম অবচযল 
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করিয়া প্রিয়তমার বেশভূষা ও গৈরিকাদি দ্বারা“ললাষ্টে 
তিলক বিন্ত।স করিয়া দিলেন। সীতাদেবীও বন্যকুস্থমে 
বনমালা গাথিয়া প্রিক্তমের কগ্সে অর্পণ করিলেন। 
উভয়েরই অলৌকিক শোভা সম্পপ্ডি বৃদ্ধি হইল। এইরূপ 
বছক্ষণ বনবিহার করিয়। তাহার! ই পর্ণকুটারে প্রতি- 
শিবৃত্ত হইলেন । 

এদ্রিকে লক্ষ্মণ দশটা মুগ বধ করিরা তাহার ক্েঞ্চিধ 
মাংদ পাক করিয়া! রাখিয়াছিলেন, রামচন্ত্র পর্ণকুটারে 
প্রবিষ্ট হইলেন। লক্ষ্মণ তাহাকে স্বকতকন্মের পরিচর প্রদান 
করিলেন। তিনি মুগনাংস দর্শনে প্রীত হইয়া! সীত্রাকে 
বলিলেন, প্রির়ে! তুমি এই মাংস দ্বাবা! দেবতা ও ভূত- 
গণের বলি প্রদান কর । সীহা স্থামার আদেশান্থুলারে 
তাহা সম্পাদন করিঝা রান ও লক্ণর্কে ভোজন করা" 
ইলেন। পশ্চ।ৎ আপনি যহংকিঞ্চিৎ আহার করিয়। প্রাথ- 
ধারণ করিলেন। অবশিষ্ট মাণ্স শুর্ষ করিবার নিমিত্ত 
আতপে প্রদত্ত হইল। সীতা ভর্তার আদেশাঙ্গষারে কাক 
হইতে তাহ রক্ষা করিতে লাগিলেন । 

কামরূপী বায়ম আগির! সেই মাংন শ্রহণে লোলুপ 
হইয়া নানাপ্রকার চাতুধ্য করিতে লাখিল। সীতা- 
দেবী তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । রত, বায়? 
নথ চঞ্চ ও পক্ষ দ্বারা 1 সীতাকে প্রহার করিল। রামচ্চ্দ্র 
তন্দর্শনে প্রথমে কাককে নিষেধ করিলেন। কিন্তু কে 
কোনক্রমে বারণ ন! মানিয়। পুনরায় সীতাকে বিরক্ত 
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করিতে 'লাগিল। তখন গ্রীরাম ক্বদ্ধ হইয়া তাহার দণ্ড- 
বিধানার্থ অমোঘ ঈষিকান্্র পরিত্যাগ করিলেন। কাক 
ভীত হইয়া নভোমগ্ডলে উড্ডীন হইল। দেবদত্ত .বর- 
প্রভাবে তাহার গতি সর্ধত্রই অব্যাহত ছিল। কিন্তু নান! 
লোকে ভমণ করিয়া! কুজাপি আম্মরক্ষণে সমর্থ হইল ন!। 
ঈষ্কান্্ তাহার পশ্া্খ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। 
পরিশেবে সেই পক্ষী নিরুপার হইরা জীরামের চরণে নিপ- 
তিত হইল এবং মন্তুয্যবাণা অবলম্বন করির! তাহার নিকট 
অভয় প্রার্থনা করিল । 

কপাময় রানচন্ছু বলিলেন, রে বিহগ! তুই আমার 
শরণাগত হইয়াট্িস্, অতএব তোর প্রাণরক্ষা অবশ্য 
কর্তব্য । কিন্ত আরম ঘে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহ! 
বিফল হইবার নহে। দি তুই একটা অঙ্গ পরিত্যাগ 
করিতে পারিম্‌্, তাহা হইলে প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। 
তখন কাক গন্যন্তর না! পাইয়া বলিল, আমি একটা নেত্র 
পরিত্যাগ করিতৈছি, আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রাণ 
রক্ষা করুন। বিকলাঙ্থ হইরা জীবিত থাক! মৃত্যু অপেক্ষা 
শ্রেরস্কর। এই কথা কহিয়া কাক মৌনাবলম্বন কপ্সিল। 
ঈষিকান্ত্র তাহার একটা চক্ষু বিনাশ করিয়া নিবৃত্ত হইল। 
কাকও তথ হইতৈ ধথেস্পিত স্থানে প্রস্থান করিল। 

ওদিকে ভরত সৈন্তগণ স্মভিব্যাহারে বনাশ্রেণীর 
শমণীয় শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে চিত্র- 
কুটের সন্গিহিত হইলেন। সেনাগণের কল কল ধ্বনি 
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রামচন্দ্রের শ্রুতিগোচর হইল। .সিংহ, শারল-“* প্রভৃতি 
শখ্বাপদগণ ভীত হইয়া দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিতে 
লাগিল । মুগকুল ব্যাকুল হইয়া উর্দমুখে চতুর্দিকে 
ৃষ্টিক্ষেপে করিতে লাগিল । মাতশ্্রগণ * বৃংহিতধ্বনি 
করিয়া নানাদিকে ধাবমান হইল। খক্ষগণ বৃক্ষ পরিতাগ 
করিয়া বনাস্তরে পলায়ন করিল। ব্যালগণ বিলাস্তরে 
বিলীন হইয়া রহিল। বিহঙ্গমেরা ভয়চকিত 'হইয়! অন্তব- 
রীক্ষে উভ্ভীন হইতে লাগিল। কিন্নরবধূরা কন্দর মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। রঘুনন্দন আরণ্য সন্বগণের এরূপ 
আকস্মিক ভয় ও ক্ষোভ দর্শনে বিস্মিত হইয়া সৌমিত্রিকে 
তাহার কারণ জানিবার জন্য আদেশ করিলেন। আজ্ঞা- 
মাত্র সৌমিত্রি এক উচ্চতর বুক্ষে আবোহণ পূর্বক ইত- 
স্ততঃ অবলোকন কবিয়া দেখিলেন উত্তব দিক্‌ হইতে 
হ্তী, অশ্ব, বথ, পদাতি প্রভৃতি কতগুলি সৈম্ভ তাহা- 
দিগের অভিমুখে আগমন করিতেছে ইহা দেখিয়া তিনি 
সত্বর বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হুইয়] শ্রীবামের নিকটে নিবেদন 
করিলেন, মহাশয়! কতকগুলি সৈন্া জ্রতবেগে আমা- 
দিগের অভিমুখে আদিতেছে। অতএব আপনি শীন্ 
হোমাগ্রি নির্বাণ করিয়া ধনুর্বাণ গ্রহণ করুন আর সীতা- 
দেবী অবিলম্বে গুহাত্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গুর্ভাবে অগ্ধ- 
হান করুন। 

রামচন্দ্র বলিলেন লক্ষণ! কোন শক্রুপক্ষ সংগ্রামষর্থ 
সসৈম্ত হইয়া আপিতেছে, কিম্বা কোন রাজ। মুগ্মার্গী 
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এ্হইয়া”অরণ্যে যাত্রী করিয়াছেন সবিশেষ অবগত না 
হইয়া সহসা সমবসজ্জী কর] বিধেয় নহে। অগ্রে বিশেষ 
করিয়া জান। পশ্চা্ৎ সংগ্রামার্থ সজ্জিত হইব। লক্ষণ 
এই কথা শুনিয়া পুনরায় সেই আগস্ককগণের অভিমুখে 
গমন করিলেন। অবিলদ্বে প্রত্যাগমন পূর্বক রোষতাম্াক্ষ 
হইরা কহিলেন, ভ্রাতঃ1 পিতার হস্তী, অশ্ব, পদাতি 
প্রভৃতি সেনা সকল আমাদিগের দিকে ধাবমান হই- 
তেছে, বোধ হয় আমরা জীবিত থাকিলে ছুরাক্মা ভরত 
অকণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া 
আমাদিগেব বিনাশার্থ সসৈগ্ঠ আগমন করিতেছে । আমি 
অন্য উহাকে সমরশায়ী করিরা আপনাকে নিঃনপত্ব করিব। 
ভরত নিহত হইলে আপনি নিষণ্টকে রাজভোগ করিতে 
সমর্থ হইবেন । 
রামচন্দ্র লক্ষ্ণকে ক্রুদ্ধ দেখির।, সাম্বনাবাকো বলি- 
লেন, লক্ষ্মণ! ভরত তোমার কোন অনিষ্ট করেন নাই, 
তুমি কি নিষিত্ত তাহার নিধনাকাজ্জী হইতেছে? আমি 
নিশ্চয় জানি ভ্রাতৃবসল ভরত মনেও আমাদিগের অনিষ্ট 
চিন্তা করেন না । তিনি আমাদিগের নির্বাসন হুঃ 
দুঃখিত হইয়া স্বয়ং আমাদিগকে দর্শন ও. সীতাকে গৃহে 
গ্রত্যানয়ন, করিতে আসিতেছেন সন্দেহ নাই । তুমি 
অকারণ তাহার প্রতি কুপিত হইয়া নিষ্ঠরবাক্য প্রয়োগ 
ফরিতেছ কেন? পুত্র কখন পিতৃহত্যা করে না, ভ্রাতাও 
কখন ভ্রাতৃহস্তা হয় না। বোধ হয় তমি রাজ্য লালসায় 
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ঈদৃশ লোকবিনিন্দিত পাপাচরণে প্রতৃত্ব হইতেছ। .."্মামি 
ভরতকে বলিয়া! তোমাকে রাব্যপ্রদান করাইব। লক্ষ্মণ 
রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়] 
রহিলেন। 

ভরত চিত্রকুটপর্বতের সন্নিধানে সেনা সন্নিবেশ 
করিয়! বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন, মহর্ষে! আপনি শীত্ব আমার 
মাতৃগণকে আনয়ন করুন। এই বলিয়া শক্রদ্দের সহিত 
ভ্রাতার অন্বেষণে পর্ধতে অধিরোহণ করিলেন । সুমন্ত গুহ 
ও অন্যান্য স্থৃহচ্জন তাহাদের পশ্চাৎ্ৎ পশ্চ।ৎ চলিলেন। 
কিয়দ্দর গমন করিয়া ভরত কহিলেন, অমাত্যগণ ! এ 
দেখ অগ্ধ প্রজ্গালনার্থ কাষ্ঠ ও মৃগকরীষ সকল সঞ্চিত 
রহিয়াছে । পুষ্প ও ফল আঙত রহিগ্জাছ্ে। পরিধান- 
বন্ধল বৃক্ষশাখায় লম্বান রহিয়াছে । হোমাগ্রি হইতে 
ধ্মরাশি অস্তরীক্ষে উখিত হইতেছে । বোধ হয় আশ্র- 
মের সন্নিহিত হইয়াছি। চল আমর সত্বর আ্রীরামচন্ত্রের 
আশ্রম অন্বেষণ করি | 

অনস্তর এক মহতী পর্ণশ[ল! দৃষ্টিগোচর হইল। ভরত 
ও শক্রব্রন্ত তথায় গ্রবিষ্ক হইয়া দেখিলেন, বামচন্ত্র জটা- 
ব্ধলধারী হইয়া সীতা ও বৌমিত্রির সহিত উটজান্ুনে 
আনীন রহিরছেন, তদ্দর্শনে মনে করিতে লাগিলেন, 
হার ! ভ্রাতা আমার নিমিত্তই সর্বসুখে বঞ্চিত হইয়। গণ 
ছুঃখার্ণবে মগ্ন হইরাছেন। আমিই ইহার সকল ছুঃখের 
হেতু হইয়াছি; আমার এ জীবনে ধিক । যিনি সসাগরা 
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রিত্রী. রক্ষিতা) . ষাহার নন্লিধানে সতত চতুরঙ্গিণী 
সেন? ও সহচরগণ সজ্জিত হইয়া! থাকিত, বাহার দর্শ- 
নোৎ্সুক জনগণে রাজপথ রুদ্ধ হইত ; এক্ণে তিনি বন্ত- 
মূর্গগণে পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন। পুর্ব্বে যে অঙ্গে পরিচারক- 
গণ স্থুরভিচন্দনাদি গন্ধ দ্রব্য লেপন করিত, এক্ষণে সেই 
শরীর ধুলিধৃষরিত হইতেছে । এরূপ চিস্তা করিয়া শ্রীরা- 
€মর চরণযুগল গ্রহণ পূর্বক বাম্পরুদ্ধকণ্ঠে হা আর্য! এই 
বলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শক্রত্ব রোরুদ্যমান হইয়া 
রামচন্দ্রের পাদ্পদ্মে পতিত হইলেন । 

শ্রীরামচন্্র তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়! অশ্রমোচন 
পূর্বক বলিলেন ত্রাতঃ! তুমি বুদ্ধ পিতা মাতা ও রাজ্য 
সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়। অরণ্যে আগমন করিয়াছ কেন? 
তোমাকে সহসা সমাগত দেখিয়া আমার মনে নানা 
অনিষ্ট শঙ্কার উদয় হইতেছে। শীত্র অযোধ্যার কুশল 

বার্তী বলিয়া আমাব উতৎ্কিিত চিত্তকে স্ুস্থির কর। 
ভরত কৃতাঞ্জলি হইর বাম্পগদগদস্বরে কহিলেন, 
ভ্রাতঃ! আপনি রাজ্য পরিভ্যাগ করিয়। অরণ্যে আগমন 
করাতে বহু অনর্থ ঘটিয়াছে। আপনার বিয়োগে পিত! 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, মাভগণ অপার ছুঃখসাগরে 
ক্মিগ্ন হইয়াছেন, প্রজারা অনাথ হইয়াছে, রাজ্য বিশৃ- 
জ্বর্জ” হৎখার উপক্রম ঘটিয়াছে। এই বলিয়া রোদন 
কুরিতে লাখিলেন। রামচন্দ্র পিতার মৃত্যুবৃদ্তান্ত শ্রবণে 
একাস্ত অধীর হইয়া ক্ষিতিতলে পতিত ও মুর্ছিত 
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হইলেন | কিয়ৎক্ষণ পরে মুঙ্ছাভঙ্গ হইলে, হাঁ পিতঃ 
হাঁ পুত্রবতসল ! আপনি আমার নিমিন্ত প্রাণত্যাগ করি- 
লেন। কিন্ত আমি আপনার এমনি কুপুত্র জন্মিয়াছিলাঞন 
যে, আপনার অস্তকাঁলে পুত্রোচিত কোন কাধ্য করিতে 
পারিলাম না। এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন । 
সৌমিত্রি ও সীত। শোঁকার্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে * 
লাগিলেন । 

ভরতের সেনাগণ সহস! রোঁদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া 
সেই শব্দীভিঘুখে ধাবমান হইল। সুমন্ত্র প্রভৃতি সচিব- 
গণ রামচন্্র ও লক্ষণকে সান্বনা করিতে লাগিলেন। 
কিয্ৎক্ষণ পরে আরাম শোকাঁবেগ সম্বরণ পূর্বক ভ্রাতগণের 
সহিত মন্দাকিনীতীরে গমন করিয়া পিতার পিখ্ডোদক- 
ক্রিয়া! সম্পন্ন করিলেন। অনন্তব বোরুদ্যমান ভরত ও 
লক্ষণের হস্তধারণ পূর্বক পর্ণকুটারে প্রত্যাগমন করিলেন। 
ইত্যবসরে বশিষ্ঠদেব রাঁজমহিবীদিগকে সঙ্গে করিরা 
শ্রীরামের নিকট উপস্থিত হইলেন । রামচন্দ্র ও লক্ষণ 
বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করিয়! মাতগণের চরণে প্রণত হুই- 
লেন। তাহারা পৃত্রদিগকে আলিম্কন ও মস্তকাত্রণ 
করিয়া! যেন পুনর্জীবিত হইলেন। সীতা অস্রপুর্ণনয়নে 
শ্বশ্রুদিগকে নমস্কার করিলেন । কৌশল্যা 
আীর্ধাদ করিয়া িলিলেন, হা বসে জানকি ! তুমি 
রাজনন্দিনী ও রাজবধূ হইয়া এই ছুঃসহ বনবাসক্লেশ সহ্য 
করিতেছ। এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন । 
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ভরত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রামচন্ত্রকে বলিলেন, আর্ধা ! 
আমার মাতা রাজ্যলোভের পরতন্ত্র হইয়া এই অবশস্কর 
পাঁপবর্ম করিরাছেন। পিতাও বাদ্ধক্য প্রবুক্ত মুগ্ধ 
হইয়া তদ্িষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। আমি 
ইহার কিছুই জানি না। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন 
হ্ইরা অপরাধ মাঞ্জনা! করুন এবং অযোধ্যায় গমন করিয়! 
রাজাভার গ্রহণ পুরর্ক পিতা মাতাঁকে সেই কলঙ্ক হইতে 
মুক্ত করুন। আমি আপনার প্রতিনিধি হইয়া এই 
অরণ্যে চতুর্দশ বদর বাস করি । এই বলিয়! রোদন 
করিতে লাগিলেন। 

রামচন্দ্র বলিলেন, ভ্রাঃ! মনুষ্য স্বেচ্ছাধীন হইয়া 
কোন কর্ম করিতে পারে না। সকলই অবুষ্টপরবশ ) 
জগতের কোন পদার্থই চিরস্কারী নহে । উৎপত্তি হইলেই 
বিনাশ হয় । অহরহ£ঃ ভীবগণের আঘুতক্ষয় হইতেছে। 
অতএব অন্তের নিমিভ শোক না করিয়া আপনার ইষ্ট 
চিন্তা কর। পিভা অশেষবিধ পুণ্যকণ্্র দ্বারা সদশতি 
লাভ করিয়াছেন, কাহার নিমিভ্ত শৌক কর] কর্তবা নহে। 
তিনি তোমাকে এবং আমাকে বে আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন 
তাহা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্তব্য । তাহার অন্তথ।- 
চুরএ-করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। প্রতিজ্ঞাপালনে। 
আমাকে নিষেধ করিও না। আর মুক্তা কৈকেরীকেও 
নিন্দা কর। তোমার কর্তব্য নহে। তুমি অযোধ্যায় প্রতি- 
গঞ্জন করিয়া পিড়মাজ্ঞা প্রতিপালন কর। 
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রাশচন্দ্রের শ্টায়ান্ুগত বাক্যে প্রীত হয়! সকন্ছেই 
সাধুবাদ করিতে লীগিলেন। ভরত পুণর্ধার ভাতাঁকে 
বলিলেন, মহাশয়! আপনি বিদ্বান ও রাজধর্মজ্র হইয়! 
আমাকে এপ আদেশ কবিতেছেন কেন? জ্োষ্টসন্থে 
কনিষ্ঠভ্রাতা কিরূপে রাজাধিকারী হইবে? আমার 
এফপ ক্ষমতা নাই যে আমি সেই ছূর্বহ রাজাভান্ বহনে 
সমর্থ হইব। অতএষ আপনি আমার প্রতি রুপা করিব 
রাজ্যপদ গ্রহণ করুন। এইরূপে আগ্রহ কবিতে লাগি; 
লেন। মহর্ষি জাবাদি পীরামকে সম্বোধন করিয়া বলি 
লেন, হে রঘুকুলতিলক! তুমিই নথার্থ দৃঢ়ব্রত ও বার্থ 
লাধু। তোমার তুল্য গান্তীর্সাশালী দ্বিতীয় ব্যক্তি দৃষ্টি 
গোচর হয় না। তোমার মন ইতরজনের শ্তার বিপদে 
বিষণ ও সম্পদে উল্লাসিত হয় না। তোমার পিতা 
ভন্বতকে রাঁজাদাঁন করিয়া গিরাছেন। সেই ভবত স্বরং 
হোমাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোপ করিতেছেন, রাঁজ্য- 
গ্রহণ করিলে তোমার পিতৃমত্য উল্লজ্বন জন্য অবন্্ভাগী 
হইবার সম্ভাবন! নাই। তুমি অকারণ রেশ শ্বীকাঁরে প্রবুন্ত 
হইতেছ কেন? কেহ কাহার সুথ ও ছুঃখের ভাগী হয় না। 
সকল লোকেই স্বার্থসাধনে তৎপর | পিতাও লোভপরবশ, 
হুইয়ী পুত্রকে এবং ভ্রাতাঁও ভাতীকে পরিত্যাগ 
ধচীক মুন ধনলোভে লুন্ধ হইয়া নিজপুত্র .শুনঃশেফকে 
বিক্রয় করিয়াছেন । ষদ্দ তুমি এরূপ মনে কর পিতৃসত্য 
লঙ্ঘন করিলে পিতা.ক্ুদ্ধ হইয়া ভত্সন! করিবেন । তাহার 
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€ুভাবরী 'নাই। তিনি লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে আর 
তাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। মনুষ্য একাই জন্ম 
গ্রহণ করে, একাই বিনষ্ট হয়, কেহই তাহার সহগামী 
হয় না। অতএব পরের নিমিত্ত এই অরপ্যবাসক্লেশ 
স্বীকার না করিয়! সচ্ছন্দে রাঁজ্যভোগ কর। 

রামচন্দ্র জাবালির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলি- 
লেন, মহর্ষে! বাগ্মী ব্যক্তিরা লোকের প্রীতিবিধানার্থ 
বাক্চাতুর্্য দ্বারা অকর্ভব্যকে কর্তব্য, অপথ্যকে পথ্য ও 
অধন্ম্কে ধর্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারেন ; তাহ 
আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু চরিত্র কখন অপ্রকাশিত থাকে না। 
অধার্্মিক ব্যক্তি ধর্শ কঞ্ণুক ধারণ করিলে দীর্ঘকাল ধার্মিক 
বলিয়া পরিগণিত হয় নী । আমি যদ্যপি এই লো কনিন্দিত 
কার্য প্রবৃত্ত হুই, তাহ হইলে মাঁধুলোকে আমাকে অবশ্যই 
ছুরাচার ও কুলপাংশুল বলিয়া ঘ্বণা করিবেন। জগতে 
সত্যই পরম ধর্ম, সত্যই দৈব্ত, সত্যই পরম তপস্তা । 
মহর্ষিবা কেবল সত্যেরই উপাসন। করেন। শ্রী নিয়তই 
সত্যে বাঁস করেন । সত্যবাদী সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 
আমি পিতৃমাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া সেই সনাতন সত্যধর্ম 
বিলুপ্ত করিতে পারিব না । আপনি আমাকে এইরূপ আজ্ঞা 
কৃত্সিবেন _ না। 

বশিষ্ঠদেব শ্রীরামের বাঁক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া ঘলি- 
লেন, রঘুকুমার ! মহাতপা জাবালি লৌকগতি ও ধর্্ীধর্খব 
জাঞ্পেন না এমত নহে। উনি তোমাকে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত 
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করিবার জন্য এপ প্রবৃত্তিজনক বাক্য বণিতেছেন । অর্ক 
আমিও বলিতেছি তুনি ভরতের প্রতি অন্ুকল হইয়! রাজ্য- 
ভার গ্রহণ কর। ্রারাম কোন ক্রমেই রাজ্য গ্রহণে সম্মত 
হইলেন না। 

ভরত অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়া বললেন, সুমন্ত! তুমি 
স্থল ভূমিতে কুশসতস্তর প্রস্তুত কর; যে পর্য্যন্ত রামচন্দ্র 
অধোধ্যাগমনে উন্মুখ না হন, সে পর্সান্ত আমি নিরাহার 
হইয়া এই স্কানে স্ষিতি কর্িব। এই বলিষা কুশাসনে 
শয়ন করিরা রহিলেন। অমাতাগণ ভরহকে তাদৃশীবঙ্থ 
দেখিয়া বলিলেন, নৃপনন্দন ! আপনি এনপ মিগ্য। প্ররাস 
করিতেছেন কেন? গাক্রোখান করুন। বুক্ষগণই বাযুবেগে 
চালিত হয়, শৈল কখন সঞ্চালিত হয ন।। গপধযোনিপ্ি 
স্বীয় মর্যাদা অতিক্রম করে নাঁ। মহার্ণব কখন শু্ক হয় 
না। আমরা কি করিব, রামচন্দ্র কোন ক্রমেই সত্যব্রত 
হইতে বিচলিত হইবেন না । আপনি অধোধ্যাঁয় প্রতিগমন 
করুন। রামচন্দ্র বলিলেন ভরত! তুমি জ্ঞানবান্‌ হুইয়! 
অজ্ঞানের কর করিতেছ কেন? মূর্ধাভিবিক্তদিগের 
প্রায়োপবেশন অবিধের। তুমি রাজ্য গ্রহণ না করিলে 
পিতা অনৃতবাদী হইবেন। অতএব আমি অনুরোধ করি 
তেছি তুমি অযোধ্যায় গিয়া স্থখে রাজভোগ কর " 

ভরত শ্্রীরামের বাক্যে নিতান্ত হতাশ হইয়! কৃতাঞ্জলি- 
পুটে বলিলেন, ভ্রাতঃ! আমি একাকী কি রূপে এই 
বিশাল রাজ্য রক্ষা করিষ। কি রূপে বা প্রজাপ্ুঞ্জের 


তে 


৯০ রামায়ণ । 


অঁুরঞ্জন করিব। জ্ঞাঁতি, অমাত্য ও সুহুদ্বর্গ আপনা- 
তেই অনুরন্ত। আপনি রাজপদে অধিরূঢ হইলে সক- 
লেই সুখী হয়। এই বলরা তাহার পদত্তলে পতিত 
হইলেন। রামচন্দরর ভরতকে প্রবোধবাঁক্যে বলিতে 
লাগলেন, ভ্রাতঃ ভুমি এত চিপ্তিত হইতেছ কেন? 
তোমার স্বাভাবিক যে বিনয় ও বুদ্ধি আছে তাহাতে তুমি 
ত্রিলোকেরও আধিপত্য কবিতে পাব, বিশেষতঃ কুলগুরু 
বশিষ্ঠদেব ও পিভার অমাত্যবর্গ সর্বদা তোমার সনিহিত 
থাকিবেন। উহাদিগেব উপদেশ গ্রহণ করিয়া রাজ্য 
রক্ষা করিলে কোন বিশ্ল হইবার সক্ভাবনা নাই। তুমি 
সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া অযোপ্যান গমন কর। 
ভরত অধৌপ্যাগষ্নে সম্মত হইয়া বলিলেন, যদি একা- 
স্তই আমাকে রাজ্যরক্ষা করিতে হয়, তবে আপনি স্বীকার 
করুন যে এই রাজ্য আমার নিকটে স্যাসৰপে অর্পণ 
করিলেন। আমি চত্র্দশ বৎসর আপনার প্রতীক্ষায় 
বাজ্যরক্ষা করিব। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন 
সময়ে শস্নঙ্গ মুনিব শিষ্য আসিয়া রামচন্ত্রকে উপাকন 
স্বরূপ কুশপাদুকা প্রদান করিলেন। বশিষ্ঠদেব বলিলেণ, 
ভরত। এই কুশপাছুকা রামচন্দ্রের চরণম্পৃষ্ট করিয়। গ্রহণ 
কিতা সিংহাসনে নিবেশিত করিয়। তুমি প্রতিনিধি 
স্বরূপ হইয়া রাজ্য পালন করিবে । 

ভরত তথাস্্ বলির! কুশপাদুক। মস্তকে গ্রহণ পুর্ববক 
সৈন্ত' সামন্ত সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় গমন করিলেন । 


অধোধ্যাকাণ্ড | ৯ 


ভথায় স্থির হইতে না পারিয়! নন্দিগ্রামে গেলেন এবং 


সেই কুশপাছুকা সিংহাসনে রাখিপ্ রাঙছগত্ব করিতে 
লাগিলেন । 


টার 
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